পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা! পর্যদ কর্তৃক শ্রবিত নূতন পাঠহুচী অনুসারে নবম শ্রেণীর 
ছাত্রছাত্রীদের জন্তু লিখিত। 
( বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১০০১৫/জি. তারিখ__১৮-৭-৭৩) 


ভুগোল গৱিচয় 


(নবম শ্রেণীর পাঠ্য ) 
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কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 


Ge Ayo! চম্পা মিত্র, এম. এ., পি. এইচ. fo. 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রাপ্তিস্থান £ 
নিউ মভার্ন বুক স্টোর 
৬৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ 
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প্রথম প্রকাশ £ 
ডিসেম্বর, ১৯৭৩ 


যুল্য_তিন টাকা আশি পয়সা 


বিষয় সুচী 

প্রথম অধ্যায় 

আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ : 

হিন্দুস্থান £ ভারত যুক্তরাষ্ট্র, মানব- 
জীবনে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রভাব | 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

হিমালয় পর্বতমালা, সিন্ধু কোশিস্তান 
এবং গিলগিট্‌, প্রধান হিমালয় £ 

জান্বর, লাডাক্‌ ও বালটিস্তান, কারাকোরাম, 
মধ্য হিমালয়, হিমাচল প্রদেশ, ভাকরা- 
নাঙ্গাল পরিকল্পনা, কুমায়ুন, নেপাল, 

কুণী পরিকল্পনা, তিস্তা বিধৌত অঞ্চল, 
আসাম-হিমালয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও 
মানবজীবন, হিমালয় ও ভারত সমাজ সংস্কৃতি । 


তৃতীয় অধ্যায় 
গাংগেয় সমভূমি, মধ্যভাগের পলিময় গাংগেয় 
সমভূমি, কলিকাতা! ও হুগলীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল | 
চতুর্থ অধ্যার 
মরু অঞ্চল, মরুভূমি ও জীবনযাজা। | 
পঞ্চম অধ্যায় 
কচ্ছ ও কাথিয়াড় উপদ্বীপ | 
ad অধ্যায় 
দাক্ষিণাত্য ও মালভূমি অঞ্চল, গোদাবরী বা 
লাভা অঞ্চল, মহীশুর ব! কর্ণাটক মালভূমি | 


৭_২৬ 


২৭-৩৩ 
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৪৯--৫২ 


৫৩--৬১ 


সপ্তম অধ্যায় 
পূৰ্ব উপকূলীয় সমভূমি, নেলোর, 
উপকৃলীয় জীবনযাত্রা, কাবেরী উপত্যকা | 


অষ্টম অধ্যায় 


পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি, ভারতের উপকূল, 
বন্দর ও বাণিজ্য, উপকূল ও জনজীবন | 


নবম অধ্যায় 
SAG উপত্যকা, জনসমষ্টি ও 


লোকজীবনের কথ| | 


দশম অধ্যায় 
উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজা, 
নাগাতৃমি, মেঘালয়, জনজীবন, মণিপুর, 
মণিপুরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, 
ত্রিপুরা, ত্রিপুরার জনজীবন | 


৬২--৭১ 


৭২৮০ 


৮১৮৮ 


৮৯--১০০ 
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Syllabus in Geography for Class IX 


( 100 pages including illustrations, diagrams, charts, 
photographs. etc ) Size Double Demy (1/16) 
and type Small pica. 


¥1. 1. Meaning of the Geographical regions with particular 


reference to India. (4 pages ) 
2. Account of the undernoted major Geographical regions 
of India 


(a) The Himalayas (b) The Ganga Plains (Upper, Middle 
and Lower with emphasis on the lower Ganga plains 
—i.e. West Bengal). 

(c) The desert. (d) Kutch and Kathiawar Peninsula. 

(e) The Deccan Plateau—including the Lava Region, 
Mysore Plateau & Chotonagpur Plateau. 

(f) Eastern Coastal Plains (including the deltas of the 
Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the 
Cauvery). 

(g) Western Coastal Plains, 

(h) The Brahmaputra Valley. 

(i) Hilly States of N. E. India (Meghalaya, Nagaland, 
Manipur and Tripura), 

A brief account of the major elements of Physical Geo- 
graphy should be integrated with the descriptions of the 
aforesaid regions. In the study of the above-mentioned 
tegions emphasis should be laid on the influence of the 
physical environment on human life and activities with an 
integrated approach. 
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আমাদের দেশ 


আমাদের এই পৃথিবী বিচিত্র। ইহার প্রায় তিনভাগ জল আর একভাগ 
স্থল। সেই স্থলভাগে আমরা কত না বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি । কেনন! ইহার কোন 
অঞ্চল বৎসরের সার! সময় তুযারে ঢাকা আবার '্য অঞ্চলে ewe আধিক্য 
__হয়তো বা বালুকারাশিতে পূর্ণ কোথাও বা দীর্ঘস্থায়ী চিরহরিৎ অরণ্য 
কোথাও বা তৃণ-গুল্ম। কোথাও নদ-নদী আবার কোথাও বা পাহাড়-পর্বত। 
মানুষ পৃথিবীর এই সকল নান! বৈচিত্রাময় পরিবেশের সংগে নানাভাবে 
অভিযোজন ( adaptation ) করিতে সমর্থ হইয়াছে__ফলে প্রকৃতি, পরিবেশ 
বা পরিমণ্ডলের প্রভাবে তাহার জীবনযাত্রাও ভিন্ন হইয়াছে। মানুষ 
তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর 
নির্ভরশীল সুতরাং প্রকৃতি পরিবেশের সহিত অভিযৌজনের জন্য মানুষের 
জীবনযাত্রা বা সাংস্কৃতিক রূপরেণু (cultural trait) এত ভিন্ন 
হয়। ভূগোলের সাহায্যে আমরা প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে এক zea 
ধারণা করিতে পারি। ধরা পৃষ্ঠের গঠন-বৈচিত্রোর জন্য কোন এক অঞ্চলের 
অবস্থানের জলবাযু ভিন্ন হয। এই জলবায়ুর প্রভাবে তথাকার উদ্ভিদ জগৎ 
a জীবজন্তর প্রকার পৃথক হয়॥ মানুষকে যে সবের সংগে খাপ খাওয়াইয়া 
তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে হয়__ফলে তাহার বস্তকেক্তিক ব্যবহারিক 
সাংস্কৃতিক (material culture ) রূপরেণুর হেরফের হুয়। এই বিভিন্নতার 
জন্য আমরা, নিজদিগকে অনেক সময় ভিন্ন সংস্কৃতির লোক বা গোষ্ঠী 
বলিয়া এক আপাত বৈষম্যের ব্যবধান রেখা টানিয়া লই। বন্ততপক্ষে 
তৌগোলিক-পরিচিতি মানুষের কাছে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের ব৷ 
সংস্কতিগত বৈষমোর এক a ব্যাখ্যা দিতে পারিবে_মানগয়ে মানুষে 


২ ভূগোল পরিচয় 


ব্যবহারিক জীবনের, তফাৎ বুঝাইতে সক্ষম হইবে। ভৌগোলিক-পরিচিতি 
আমাদিগকে পরিবেশ পরিমগ্ডল সম্পর্কে সচেতন হইতে সাহায্য করিবে। 
ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাইবে 
ও সে সকলের স্থ-ব্যবহারে উজ্জল ভবিষ্যতের কল্পনাকে সার্থক করিবে । আর 
পরিশেষে অন্যান্য উন্নততর জীবনযাত্রায় উৎসাহী হইয়া বস্তকেন্দরিক বাবহারিক 
সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি সাধনে watt হইবে। সেইজন্য বহু দেশ নানা 
পরিকল্পনার মাধ্যমে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাই 
দেশের সমৃদ্ধি রচনায় উৎসাহী হইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
ভৌগোলিক জ্ঞান, আমাদের দেশের ভৌগোলিক পরিচয় আমাদিগকে দেশকে 
ঠিকমত চিনিতে, ইহার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাকে ঠিকমত হৃদয়ঈম 


করিতে বা এই দেশের সম্পদ সম্তারকে উপযুক্তভাবে কার্যকরী করিয়া দেশকে 
সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতে সাহায্য করিবে। 


SHS £ ভারতবর্ষ £ হিন্দপ্তান £ ভারত যুক্তরাষ্ট্র 

ভারত আমাদের জন্মভূমি; পৃথিবীর অতি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
এক AST অনেকের মতে পুরাণ বণিত ভরত রাজার নাম etc 
ভারত নাম হইয়াছে। এর অবস্থান, এর প্রাকৃতিক সম্পদ, এর অধিবাসীদের 
সভ্যতা ও জনজীবনের সংস্কৃতি 


অ আহরণের জন্য | 
ইরানীর| সিন্ধু (Indus )-র অপর পারকে SRP বলিত। যাহা 


কালক্রমে হিন্দুস্তান (India) রূপে পরচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বৈচিত্রা ও বৈষম্যের! মধ্য দি 


এই অখণ্ড ভারত বা হিন্দুস্তান:এক বিশেষ 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপক হিসাবে পরিগণিত 
রতকে একটি ক্ষুদ্ৰ পৃথিবী ( epitome of the world ) বা উ' 
sub-continent ) বলিয়া করিয়া থাকেন ৷ মানসিকতা: 
| নসিকতায় 
জীবনযাত্রায়, জীবনের যূল্যবোধে ও অপ রি মধ্য দিয়া ¢ ই 
খত ভারত বাণী নানাভাবে W হইয় ee 


আমাদের দেশ ৩ 


হুইয়াছে__বুটিশ অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গণতান্ত্রিক সার্বভৌম 
স্বাধীন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করিয়াছে | 


[Feo 2 লিপ 
Sa পরি oe 


ভারতের অবস্থান 


পূর্বগোলার্ধের কেন্দ্রস্থল মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে ভারতের অবস্থিতি | উত্তরে 
হিমালয় পর্বতের গা ঘেষিয়া উত্তর এশিয়ার বিস্তৃত অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে 
ভারত মহাসাগরের পারের মহাদেশ আফ্রিকা, আর দক্ষিণ-পূর্বে ভারত 
মহাসাগরের পূর্বদিকে ওশিয়ানিয়া। সেইজন্য বিভিন্ন মহাদেশের সংগে 
নানাভাবে যোগপাধন সম্তভব। এদেশের উত্তর সীমায় রহিয়াছে পৃথিবীর 
বৃহত্তম পর্বত হিমালয় ; তাহার উত্তরে রহিয়াছে তিব্বত ও চীন। পূর্বদিকে 
বাংলাদেশ ও ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট, দক্ষিণে বঙ্গোপমাগর ও ভারত মহাসাগর আর 
পশ্চিমে আরব মহাসাগর |  উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, পাকিস্তান | 

মোট * প্রায় ১১২ লক্ষ বর্গমাইল । পৃথিবীর মোট স্থলভাগের 
প্রায় ৩%। ১৪৭১ খৃদ্টাব্দের আদমন্থমারী অন্থসারে মোট লোকসংখ্যা 
৫৪৭৯৪৯৮০৯। দিল্লি ভারতের রাজধানী । ভারতের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর 
ও উত্তর-পূর্বদিক স্থলদ্বার| বেষ্টিত আর পশ্চিম-দক্ষিণ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে 


% এই আয়তন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ১: গুণ ও জাপানের ৮ গুণ বড়, কানাড! ব| আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ | 


ষ্ঠ SEAT পিচ 
রহিয়াছে জল। যদিও এই সীমারেখা 
তরুও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য গিরিপথ- কিংবা দক্ষিণের, বা 'দক্ষিণ-পশ্চিমের 
সমুদ্রপথে বিদেশীয়দের আগমন সম্ভব হইয়াছিল। 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া কল্পিত কর্কটক্রান্তি রেখা ূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত 
রহিয়াছে আর ঠিক মধ্যভাগ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে কল্পিত 
vag? পূর্ব ভ্রাধিমা রেখা । ফলে দক্ষিণ অর্ধাংশ Genera, আর উত্তর অর্ধাংশ 
Chor নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত । এসবের প্রভাবে ও সকল অঞ্চলের 
জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পূব ও 
পশ্চিমের ভ্রাঘিমার তফাতের জন্য সময়ের পার্থক্য প্রায় দুই ঘণ্টা । অর্থাৎ 
পূর্বাঞ্চলে আসামে হুর্ধোদয় সকাল ৬টায় হইলে পশ্চিমের গুজরাটে ঠিক ও 
সময়ে হইবে ভোর রাত ৪ট!। 


যে-কোন দেশকে সাধারণত আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক 
অঞ্চল বা মণ্ডলে ভাগ করিয়া থাকি। যদিও এই অঞ্চল ব| মণ্ডল বুঝাইতে 
কী সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইবে তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মতভেদ রহিয়াছে | 
তবুও মোটামুটি ভাবে তাহারা ভুপ্রকৃতি ( land-form )-কে প্রথম গুরুত্ব 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া জলবায়ু (climate ) বা অবস্থান 
( position )-c# উপেক্ষা করিতে পারা যায় না. অনেকের 'মতে ভারত 
উপমহাদেশের ক্ষেত্রে এক সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা অনেকটা অসম্ভব। এই 
ভূখণ্ডের কোন কোন অঞ্চলের গঠন APY, জলবায়ুর প্রভাব জন-জীবনের 
মধ্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আহারের উপাদান ও ধরন, ঘরদোর 
বাধার রীতি সব কিছুরই মাধামে এবং পোশাক পরিজ্ছদ ও ব্যবহারিক দিনচ্ায় 
সেই বৈষম্য সুস্পষ্ট হয় বলিয়া আমরা OR সেই অংশকে এক একটি অঞ্চল বা 
কলা হি লেই কারণে বাবহারিক ক্ষেত্রে ভারত ঘুর ৫ 
কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বা মণ্ডলে ভাগ করা যাইতে tee | 
মোটামুটিভাবে ভারতের গঠন-বৈচিত্তের জন্ত তাহাহক প্রধানত হিমালয়ের 
সাঁবত্যি অল, গাঙ্গের সমভুমি, শু ও মরু অঞ্চল, মালভূমি অঞ্চল, 
কচ্ছ কাথিয়াড়, পুব“উপকুলীয় সমভূমি, পশ্চিম-উপকুলীয় সমভূমি, 
পুত্র উপত্যকা ও উত্ত-পরঞ্চলের পাবত্যি রাজ্য প্রভৃতি কয়েকটি 
অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যদিও বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা এক অংশের সহিত 


ভারতকে নানাভাবে রক্ষা, করিয়াছে . 


আমাদের দেশ এ 


অন্য অংশের প্রভেদ বি্ধমান। ঠিক. তেমনিভাবে গাঙ্গের সমভূমিকে তিনটি 
প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে) এ তিনটি অঞ্চলের ভূ-গঠন ও 


২০০ 8০০মাইল 


200 800 কিঃমিঃ 


APS 
মালভুমি অঞ্জল_ _ [যা] 
শক্ত মরু অঞ্চল_ _ [যা] 
গণ্োয়ানা ট্রাফ-- টি 
ছাক্রিণাত্ লাভা অঞ্জল ছল 
সিন্ধু-গজ৷ SET 3g 
জল SNAP _ = ০ ee 


শিবালিক গিরিম্যালা* ০০ ০০০ 


ভারতের ভূ-গঠন 
মানুষের জীবনযাত্রার ধরনও লক্ষণীয় । মালভূমি অধ্চলেরও ঠিক তেমনি 
কয়েকটি উপ-অঞ্চল রহিয়াছে | এ উপ-অঞ্চলের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য সহজে 
দেখিতে পাওয়া! যায়। এইভাবে প্রধান অঞ্চল বা মণ্ডলগুলিকে আমরা! 
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কয়েকটি উপ-অঞ্চলে ভাগ করিতে পারি। সেগুলির বৈশিষ্ট্য নানাভাবে অতি 
সহজে আমাদের নজরে পড়ে 

| মানবজীবনে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রভাব 

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকাইলে সহজে ইহার 
_ অবস্থান ও সীমা অনুমান করিতে পারিব। দেখা যাইবে প্রাকৃতিক সীমারেখায় 
ভারত অন্যান্য দেশ হইতে ( বর্তমানের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে বাদ দিলে ) 
অনেকটা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ভারতের এক নিজস্ব সামগ্রিক জীবন-বৈশিষ্ট্য 
ও সংস্কৃতি অনস্বীকাৰ্য | 

অপরদিকে বহিঃশক্রর ঘন ঘন আক্রমণে এর জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন 
ঘটা সম্ভব হয় নাই । আবার অন্যদিকে স্থলপথের সংযোগকারী দু-একটি গিরিপথ 
অত্যন্ত সীমিত বলিয়া স্থলপথে Se ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে নাই। 
হিমালয় পর্বত উত্তরে দুর্লংঘ্য প্রাচীরের মত asta! স্থতরাং উত্তরের 
শীতল বাতাস প্রতিহত হইয়া ইহার জনজীবনকে আড়ষ্ট করে নাই। আবার 
দক্ষিণের জলীয় বাষ্প এই পর্বতে বাধা পাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। 
ফলে উত্তরাঞ্চলের নদীগুলি প্রায় পুষ্ট এবং নদীর তীরে শ্যামল শস্তক্ষেত্র সম্ভব 
হুইয়াছে। জলবায়ুর জন্য কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থা সম্ভব হয়__আবার তাহার 
উতৎ্কর্ষতার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সুগম হয়। শুদ্ধ মরু অঞ্চলে জনবসতি 
অত্যন্ত বিরল আবার কুষিপ্রধান অঞ্চলে অথবা খনি অঞ্চলে যেখানে শিল্পকেন্দ্িক 
জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে জীবনযাত্রায় অন্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
উপকূল বেশী থাকার ফলে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। আদিম 
জীবনাবদ্ধ মানুষ ধীরে ধীরে নানাভাবে বহিথিশ্বের মানুষের দরবারে মিলিত 


হইবার সুযোগ পায়। এইভাবে ভৌগোলিক অঞ্চল নানাভাবে মানুষের 
জীবনকে প্রভাবান্বিত করে | 


অনুশীলনী 


১। ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি বুঝাইয়! বল। 

২। ভারতের অবস্থান কোথায়? ভারতের সীম! নির্দেশ কর। 
৩। হিমালয় পর্ব হমালার অবগ্রানের জন্য ভারতের কি হইয়াছে? 
৪1 ভারত নাম হইয়াছে কেন ? 

el কিভাবে অঞ্চল বা মণ্ডল ভাগ করা যাইতে পারে? 

৬। মান্বজীবনে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রভাব বর্ণনা কর। 


SOCAL CU 
ne 


জন্ু ও কাশ্মীরের উত্তরে পামির মালভূমি হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বাকিয় 
হিমালয় পর্বতমালা বিস্তৃত হইয়াছে । এই হিমালয় পর্বতমালা প্রধানত 
পাললিক শিলাদারা গঠিত ভঙ্গিল পর্বত। পামির হইল পৃথিবীর বৃহত্তম 
মালভূমি ও পর্বতগ্রন্থি। সেই পামির মালভূমি হইতে এই পর্বতমাল! 
সোজা আসামের পূর্ব সীমা, পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং ভারতের এক 
সুউচ্চ প্রাচীরের মত উত্তর দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য 
প্রায় ২৫০০০ কিলোমিটার বা ১৫০০ মাইল। কাশ্মীরের নিকট হিমালয়ের 
প্রস্থের বিস্তৃতি প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার a ৩০০ মাইল। সমগ্র হিমালয় 
পর্বতমালা এক বিশিষ্ট অঞ্চল বা মণ্ডল । এই বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে নান! 
পার্থক্য থাকায় তাহাকে কয়েকটি উপ-অঞ্চল al মণ্ডলে ভাগ করা যাইতে 
পারে। 

পামির মালভূমি হইতে উত্তরপ্রদেশের পূর্বসীম! পর্যন্ত অংশকে পশ্চিম 
হিমালয়। এই পশ্চিম হিমালয়ের সমান্তরালভাবে তিনটি. পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত 
রহিয়াছে । উত্তরের পর্বতশ্রেণীকে প্রধান হিমালয় বা অন্তঃহিমালয় 
(Inner Himalays ) বলিয়া অভিহিত কর! যায়। ইহার উচ্চতা, ২০,০০০ 
ফুট বা ৬০৯৮ মিটার। জাক্কর এই অঞ্চলের অন্তর্গত । মধ্যভাগের সমান্তরাল 
পর্বতশ্রেণীর নাম হইল মধ্যহিমালয় যাহার উচ্চতা ৬০০০ হইতে ১৫০০০ ফুট 
(১৮২৯-৪৫৭৩ মিটার ) পর্যন্ত । পীর পনজল পর্বত এই অঞ্চলে । এই অঞ্চলের 
শহ্রগুলির মধ্যে মুসোরি, লান্স-ডাউন প্রসিদ্ধ | শীতকালে এ অঞ্চল বরফে ঢাকা 
থাকে। সকলের দক্ষিণের পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ২০০০ ফুট হইতে ৫০০০ ফুটের 
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(৬১০-১৫২৫ মিটার ) মধ্যে। তাহাকে বহিহিমালয় ( Outer Himalayas ) 
বা অবহিমালয় ( Sub-Himalayas ) বল! হয়। এই অঞ্চলের পর্বতশ্রেণীর 
মধ্যে শিবালিক পর্বত হইল প্রধান। আর যে বিস্তৃত উপত্যকা, তাহার 
পশ্চিম অংশের নাম ছুন আর পূর্ব অংশের নাম মারে | পশ্চিম অংশে দেরাছুন 
শহর অবস্থিত। নেপাল হইতে আসাম পর্যন্ত অঞ্চল পূর্ব হিমালয়। 
পশ্চিম হিমালয়ের সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মত ইহাকে সরাসরি তিন্ভাগে ভাগ 
করা৷ বাইতে পারে না। প্রধান হিমালয় এবং অবহিমালয়ের মধ্য 
অংশ প্রধান হিমালয়ের সাথে মিশিয়| গিয়াছে আর এই প্রধান হিমালয়ে 
রহিয়াছে পৃথিবীর বৃহত্তম শৃংগ এভারেস্ট (২৯০২৯ ফুট বা ৮৮৪৮ মিটার )। 
অন্যান্য উচ্চ পর্বত শৃংগগুলি এই পূর্ব হিমালয়ের প্রধান হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত | 
যেমন কাঞ্চনজজ্ঘা ( ২৮১০০ ফুট বা ৮৫৬৭. মিটার ), মাকালু (২৭৮০০ ফুট 
বা ৮৪৭৫ মিটার ), ধবলগিরি ( ২৬৮০৫ ফুট বা ৮১৭০ মিটার )। অবহিমালয়ের 
নিপ্রান্ত গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন তাহাকে ডুয়ার্স বা তরাই বলা হয়। উত্তর- 
পূর্ব সীমায় আর একটি পর্বত গ্রন্থি আছে তাহার প্রধান শৃংগ নামচা বাড়োয়। 
(২৫,৫০০ ছুট বা ৭৭৭৪ মিটার )। এ পর্বত হইতে আসামের পূর্বদিকে 
ধীরে ধীরে দক্গিণদিকে পাঁটকই, মাগী, লুসাই প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী চলিয়া 
গিয়াছে_-আর আসামের মধ্যভাগে অন্যান্য যে সকল পাহাড় আছে সেগুলির 
মধ্যে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া হইল প্রধান ৷ 

তুষারাবৃত হিমালয় দুর্লংঘ্য প্রাচীরের মত অবাধ যাতায়াতের এক বিরাট 
বাধ| | কিন্তু 'নগাধিরাজ হিমালয়” কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি বা সাহিত্যে নয়, 
কেবলমাত্র ভারতবাসীর কাছে নয়, বহিবিশের মানুষের মনোরাজ্যে এক বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। একদিকে পবিত্র গঙ্গা-জাহ্বীর উৎপত্তি স্থান, 
আবার অন্যদিকে কৈলাশ পর্বতে হ্রপার্বতীর মিলন স্থান। পর্বতছৃহিতা হিম- 
নন্দিনী উমার ক্রীড়াভূমি এই হিমালয়ের পর্বতময় শিখরদেশ। চৈনিক 
তার্থঘাত্রীর চির পবিত্র স্থান বুদ্ধের জন্মভূমি হিমালয়ের পাদদেশে | আবার 
সুউচ্চ হিমালয়ের তিনদিকে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মমত £ পশ্চিমে সিন্ধু 
উপত্যকায় ইসলামের প্রতিধ্বনি, অব-হ্মালয় প্রান্তে হিন্দুধর্মের ছন্দিত মন্ত্র 
আর উত্তরে লাডাক-তি্বত-চীনে মহাযান বুদ্ধের অমরবাণী। হিমালয় হইতেছে 
সে সবের কেন্দ্রবিন্দু । অন্যদিকে আর্ধাবর্তের পথ পরি 


রক্রমায় শ্যামল শস্ত রচনা 
করিয়া ভাগীরথী-গঙ্গ। সীমাহীন সাগরে বিলীয়মানা__সহন্্ সহজ মানুষকে 


হিমালয় পর্বতমালা > 


জীবনের, জয়গানে জীবন্ত-উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হুইয়াছে। এই 
হিমালয় কেবল প্রাকৃতিক মাধুর্বে নহে, মোক্ষ মুক্তির সন্ধানে নহে__কেমন এক 


পুরাণে বর্ণিত ভগীরথ হিমালয় হইতে গঙ্গা আনিতেছেন 
অক্ুত্রিম আকর্ষণ দিয়| বহজনকে এক সংগে ats করিয়াছে__বহু মান্থষের 
প্রার্থনামন্ত্রসংগীতে তাহ! WES | 


সিন্ধুকোশিস্তান এবং গিলগিট্‌ 


হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমের বৃহত্তর শৃংগ হইল AA (২৬,৬০০ ফুট )। 
ইহ! হিমালয়ের অন্যান্য অংশ কিষণ গংগ। ও আস্টর অঞ্চল হইতে পৃথক । 
ইহার মধ্য দিয়া বারজিল গিরিপথ রহিয়াছে । ইহার উত্তর ও পূর্বে সিদ্ধুর 
কয়েকটি গভীর খাড়ি রহিয়াছে । এই পার্বত্য অঞ্চলের গঠন বৈচিত্রের 
উপাদান হিমালয়ের অন্য অংশ হইতে পৃথক ॥ উচ্চ পর্বতশৃংগ হইতে প্রায় dee 
বর্গমাইল তুষার নদী। প্রায় ১৫০০ হাজার-১৭০০০ হাজার ফুট উচ্চের খাড়ি 


_ হইতে সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহার বিস্তার প্রায় ১২ হইতে ১৬ মাইল। 


ইহাই শগিন্ধুকোশিস্তান যাহার অপর নাম “শিরিভূমি' ( Land of 
mountain )| এই উপত্যকায় ৯০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত কিছু কিছু কৃষিকাজ হয় 
মতের প্রাবলো চাষের এমন কোন গরিম| নাই। তবুও গম, যব, ডাল-কলাই, 


So ভূগোল পরিচনর 


ভুট্টা, এবং নানা প্রকার পত্ুধান্য অন্যতম ॥ সিন্ধুর সীমান্তে গিলগিটের 
অবস্থান | উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই পর্বতাকীর্ন অঞ্চলে ধান, তুলা ৪ 


নানাবিধ ফল উল্লেধযোগ্া ফপল। পাহাড়ের গা BA ধাপে ধাপে জমি j 


প্রস্তুত হয় এবং তাহার আলবীধে জল আটকানর বাবস্থা আছে। পাহাড়ী 
লোকের! কাঠের কোদালি দিয়! চাষ করে। 


প্রধান হিমালয় £ জাস্কর 


এই পর্বতশ্রেণীর অবস্থান, বিস্তৃতি ও উচ্চত| অনুপারে ইহাকে প্রধান 
হিমালয় (Inner Himalayas) বলিয়া অভিহিত করা হয়। শ্রীনগরের 
উত্তর-পূর্বদিকে জোজি-লা গিরিপথ । ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০, ফুট পর্যন্ত | 
ইহার দক্ষিণে পীর-পন্জল ( ১৫০০০-১৮০০০ ফুট ) যাহা মধ্য হিমালয়ের 
wats | প্রধান হিমালর ও সিদ্ধর মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বত জান্কর নামে পরিচিত। 
এই পর্বতমালার গঠনে আদিম শিলাস্তরের নিদর্শন পাওয়া যায়। জাস্করের 
শৃংগগুলির উচ্চতা প্রায় ১৯৫০০০ ফুট পর্যন্ত । ১৩৫০০ ফুটের কিছু কিছু যব 
জাতীয় পণ্য উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর সুউচ্চ অঞ্চলে চাষের নিদর্শন হিসাবে 
কেবলমাত্র “কর জোক’ অঞ্চলই একমাত্র অঞ্চল যেখানে রুষিকার্য হয়। এই 
অঞ্চলের উচ্চতা ১৫০০০ ফুট। এখানের পাহাডী ঘোডার আদর আছে 
এবং এই সকল ঘোড়া পর্বতাঞ্চলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বহু অস্থবিধার 
মধ্যে যাযাবর পশুপালক গোষ্ঠা এই অঞ্চলে বসবাস করিয়া, থাকে। 


লাডাক্‌ ও বালটিগ্তান 


সিন্ধুর এই লাডাক্‌ অঞ্চলকে ‘ক্ষুদ্র ভিববত' বলিয়া অ 
কৈলাশ পর্বতের উত্তর শিখর হইতে 


প্রবাহিত Sal গারতং-এর নিকট 


: ভিহিত করা হয়। 
সিদ্ধ BES হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর নি 


মিলিত হইয়াছে। নংগা পর্বতে 
ট গা পরৰ্তের নিকট 
গিলগিট্‌ পৰ্বতশ্ৰেণী এবং বুনজি নামক স্থানে মিশিয়াছে। জনবসতি অনুসারে 


বালটিস্তান অঞ্চল মুমলমানপ্রধান আর লাডাক্‌ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের 

a7) এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু বা খুমলমান অপেক্ষা 

বৌদ্ধজীবনের প্রভাব বেশী। বৌদ্ধপ্রভাব এই অঞ্চলের জনজীবনে গভীর 
রি চি ভি 


প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং পন্চিযে 
“সম জাম উপত্য নি 
বৌদ্ধগ্রভাব লক্ষ্য করার মত। দার কারগিল পর্যন্ত এই 


- ও ইয়াক ষাঁড়ের সংকর 


হিমালয় পবতমালা ১৯ 


এই সিঙ্কৃবিধৌত অঞ্চল শু, অনূর্বর ও প্রন্তরময়। কোথাও কোথাও 
জনবসতি, আছে সেখানে উইলো গাছ দেখা aH এবং উৎপন্ন 
দ্রব্যের মধ্যে যব প্রধান | 
ঠিকভাবে সার দিলে 
কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে 
এই ১৫০০০ ফুট উচ্চ 
ভূমিতেও গম উৎপন্ন 
হয়। এই অঞ্চলে গরু 


এক প্রকার GE দেখা 
যায়। স্বাভাবিকভাবে 
জনজীবনে  যাযাবরের 
প্রভাব দেখা যায়, কেন 
না শীতের আধিক্যে এ 
মানুষকে অন্যত্র চলিতে 
হয় বলিয়া স্থায়ী ঘর- 
দোর করা সম্ভব নয়। যদিও লাডাক্‌ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থায়ী কৃষকের 
জীবন যাপন করে। তিব্বতের অঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে 
কিছু কিছু ব্যবা-বাণিজ্য চলে এবং বৌদ্ধবিহারের সন্ন্যাসীর৷ এই সকল 
অধিবাসীদের প্রয়োজনের সময় অর্থাদি সাহায্য করিয়! থাকেন | 


কারাকোরাম 


পামিরকে পৃথিবীর ছাদ’ বলা হয়। কেনন] প্রায় ২৫০ মাইল বিস্তৃত 
শাইয়ক হইতে হুনজা পর্যন্ত অঞ্চলে পৃথিবীর একমাত্র গিরিশৃংগ সন্নিবেশিত 
অঞ্চল। এখানে প্রায় ২৪০০০ ফুট উচ্চের অথবা ততোধিক ৩৩টি শৃংগ 
রহিয়াছে। গাশেরক্রম পর্বতশৃংগ প্রায় সর্বত্র ২৬০০০ ফুট উচ্চ এবং 
এর শিখরের উচ্চদেশ কোথাও কোথাও ২৮২৫০ ফুট । তবে কাঞ্চমজজ্ঘার 
মত APY বা শিখর সংযুক্ত নয় | 

স্থানীয় অর্থে 'কারাকোরাম* হইল “কালো পাথর’ এবং এই কারাকোরাম 


১২ 


ভুগোল পরিচয় 
পর্বত হিমালয় হইতেও প্রাচীন | - প্রায় ১৪০০৫ হাজার ফুট উচ্চে টাংকপীর 
নিকট একটি জনবনতি আছে সেখানের লোকের উপজীবিকা কৃষিকাজ | 
তাহার! এখানে কিছু উইলে। গাছ এবং কিছু কিছু খন BAS অর স্থানের 
Pian Fo ছন্ন্যস কাল বাতারাত হয় এবং স্থানীয় বাণিজ্য চলে৷ 
শ্রগর ও অমৃতগর হইতে চিনি বা লবণ এবং চীন অঞ্চল হইতে রেশম দ্রব্য 
আসে। ১৪০৪ 


মধ্য হিমালয় 
হিমালয়ের এই অঞ্চলে'দুইটি বৃহৎ পর্বত রহিয়াছে। উত্তরের ক 
পর্বত আর দক্ষিণের:হিমালয় জাস্কর। ইহাদের মধ্য হইতে সিন্ধু নদীর উদ্ভব 
হইয়াছে। দক্ষিণের দিকে সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীর উপত্যকা যাহা Ae 


পরের দিকে উঠিয়া 
এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্য 


পন্জল ছারা বেষ্টিত। পীর-পন্জল সোজা উ 
অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক রহিয়াছে। 


হিমালয় পর্বতমালা ১৩. 


চিন্‌ গাছের অরপ্য। এই অরণ্য হইতে রেসিন পাওয়া যায় যাহা সমগ্র 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাগজ ও সাবান তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারত-. 
পাকিস্তান যুদ্ধে এই শিল্প ব্যাহত হইয়াছিল। ইহার পাদদেশে স্থায়ী জল পাওয়া 
aa) জলসেচনের কোন স্থবিধা নাই বলিয়া: ব্যাপক কৃষি প্রায় অসম্ভব 
যে অল্প পরিমাণ কুষির আয়োজন আছে তাহার জন্য বাহির হইতে মজুর 
আসে? উৎপন্ন ফগলের মধ্যে গম, যব, সরিষা, ART এবং ভুটা ও বাজরা 
খারিফ শশ্ত। তবুও এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদের মধ্যে শি 
( Anthracite)  উল্লেখযোগা | তাহার মধ্যে ৬০-৮২% কার্বন 

অনেকের মতে ও অঞ্চলে এলুমিনিয়মের জন্য বন্সাইট পাওয়া যাইতে পারে | 5 
জন্মুর এই অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে হিন্দু ডোগরাদের 
বাস। পন্চ-এর পশ্চিমে মুনলমানদেরই বাস বেণী । পীর-পন্জল প্রকৃতপক্ষে মুল 
হিমালয়ের পূর্বদিকের বিভাজন । প্রায় ১৩,০০০ ফুট উচ্চের এ পর্বতাংশে চির 
তুষার বিরাজমান | এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিমবাহ ( glacier ) বর্তমান | 
এখানকার বানিহান গিরিপথ প্রায় ২,৭৪৪. মিটার অর্থাৎ ৯০০০ ফুট উচ্চ। 
শীতকালে বরফ-ঢাকা থাকে । এইজন্য সকল 'খতুতে & পথে যাতায়াত সম্ভব 

নয়। : ফলে ইহার প্রায় ২০০০ ফুট নীচে জহ্রটানেল নামে এশিয়ার 
দীর্ঘতম ২৪ কিলোমিটার: স্থড় পথ তৈয়ার করা হইয়াছে । উহার নিকট 
fase] (Jhelum ) নদী বহিয়। গিয়াছে । এ বিতত্তা উপত্যকা কাশ্মীর 
উপত্যকা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই উপত্যকা প্রায় ৮৪ মাইল বিস্তৃত এবং 

৫২০ ফুট উচ্চ। এই উপত্যকা! ক্ষয়ে আসা পর্বতের জম! পলিল্গাতীয় মাটি, 

'৪ বালুকণায় পু এই জমা স্তরকে কারোয়া ( Karewas) বলা হয়। 

এই উপত্যকায় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর (৫২০০ ফুট উচ্চে) অবস্থিত। 

এই উপত্যকার fag arial হয়। কৃষকেরা ধান চাষের জন্য বিশেষ ay 

নেয় এবং জমিতে সার দেয়। গম বা ভুট্টা চাষের জন্য তেমন কোন 

চেষ্ট। নাই । শীতের আধিক্যের জন্য এখানে কৃষিকার্ষেরও তারতম্য আছে। 
বিশেষভাবে বরফ-গল। জলের উপর নির্ভর করিয়া চাষের কাঁজ শুরু হয়। পরের 
পৃষ্ঠার ছকটি দেখিলে সহজে চাষের ধরন বুঝা যাইবে | 


ভূগোল পরিচয় 
ছক--ক 


চাষের কাজ ( কাশ্মীর উপত্যকা ) 
রা ৯৮৯৬২-৯ 


এ।প্রল 


I-A 
জুন-জুলাই 


জুলাই-সাগস্ট 
'আগন্ট-সেপ্টে্র 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টে্র-অক্টোবর 
অক্টোবর-ডিসেম্বর 
জান্ুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 


লাঙল CRSA, গোবর সার দেওয়া 


সারামাটি দেওয়া। খরিফ ফসল ধান/তিল, তিসি 
বীজ বোনা 


সরিধা-তৈলবীজ তোলা|[গ্রীম বোন] (৭০০০ ফুট 
উচ্জে] 


ধানক্ষেতের আগাছ। তোলা/গম-যব, রবিশস্য 
তোল! 


তিসি/ছোল। 

HENS ; গম|যব বোনার ক্ষেত্র তৈরী, শ্রীম উঠান 
সরিষা তৈল বীজের জন্য জমি তৈরী ও বোনা 
ধান ও তিল উঠান/গম বোনা 

যব ও আষাঢে গম বোন! 

শীতের জন্য কৃষিকাজ বন্ধ 


afeieateny ও মধ্যহিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল কাশ্মীর উপত্যকা, যাহা 


কাশ্মীরী শালের পাড় তোলা 


at নামে পরিচিত। এক- 
দিকের উলার xq অপর দিকে 
শ্রীনগর শহর। পাশে ঝিলাম 
নদী অতি শাস্তভাবে বহিয়া 
যাইতেছে। By, পার্বতমংকুল, 
বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ, শান্ত নদী 
এই অঞ্চলের সৌদর্ঘ বৃদ্ধি 
করিতেছে। এই সৌন্দর্য 


দেখিবার জন্য বহু ভ্রমণবিলাসী 
as বৎসর বেড়াইতে 
আদেন। . নৌকা বিহার 
এখানের উল্লেখযোগ্য কর্মন্থচী । 
ইয়ার মঞ্িত হিমালয়ের 


পাদদেশ ঘিরিয়া শীত অঞ্চলের 


| 


হিমালয় পর্বতমাল! ১৫ 


বৃক্ষ পাইন, চেনার, চির প্রভৃতি বিদ্যমান । এ apy অরণ্য নানাভাবে 
বাহিরের মানুষকে আকর্ষণ করে | 
কাশ্মীরে শীতকালে তুষারপাত হয়, অবশ্য অন্য সময় আবহাওয়! নাতিশীতল | 


পাহাড়ের গায়ে আপেল, ন্যাসপাতি ও কমলালেবু প্রচুর উৎপন্ন হয়। 

ah ব্যতিরেকে অন্যান্য উপজীবিকা হইল রেশম শিল। সতী 
কাপড় ও পশমের কাজে বেশ কিছু লোক নিযুক্ত হয়। কাশ্মীরে অন্য 
উপজীবিকা ভেড়ার চাষ । এই ভেড়াগুলি শীতের দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্ড- 
পালকের জিম্মায় খুরিয়া বেড়ায়। তখন 'উইলো অথবা! শুদ্ধ পাত! খাইয়। 
থাকে । চাষের পর ভেড়ার লোম হইতে পশম তৈরী হয়। এই পশম 
শিল্পে প্রায় ৩০০০০০ লোক জীবিকাজন করে। কাশ্মীরী শালের পূব 
গারমা এখন ন! থাকিলেও আদর কম নাই । এইজন্য অনেক কুটির-শিল্প 
ও কম্বল ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য বেশ কয়েকটি কারখানা আছে । চামড়ার 
কাজ, কার্পেট, গায়ে দেওয়ার ভালো কল এই অঞ্চলে যথেষ্ট প্রস্তুত হয় | 
কাশ্মীরে কাঠের কাজের খ্যাতি আছে | স্থানীয় জংগলের কাঠ হইতে ক্রিকেট 
বাট তৈয়ী হয়। 


কাশ্মীরে হদের YD 
শরীরের caret তাহার স্বাভাবিক নদী ও হ্রদ আর উদ্যান | 
পর্বতারোহণ ও শিকার তার অন্যতম আকর্ষণ । জন্ম ও শ্রীনগরের মধ্যে 
gral হওয়ার জন্ ভ্রমণবিলাসীদের সুবিধা হইয়াছে। 


১৬ ভূগোল পরিচয় 


হিমাচল প্রদেশ . 
পূর্ব পাঞ্জাবের হোসিয়াপুর জেলা, কাংড়া জেলাকে মোটমুটিভাবে 
অব- হিমালয়ের অন্তভূক্তি করা যাইতে পারে | এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় 
১৮০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২,৫০০,৩০০ । এই "অঞ্চল ধীরে 


ধীরে হিমাচল প্রদেশের কুমাযুন দেরাছুন হইয়া নেপাল পর্যন্ত -চলিয়। 
টি 


বরফের উপর স্বী খেল! 
আসিয়াছে । এই অঞ্চলে Fy উপত্যকা অবস্থিত। এই অঞ্চলের জন- 
বসতির বেশীর ভাগ লোক কৃষি, ও পশুপালন করিয়া জীবিকার্জন করে। 
পর্বতের উচ্চ শিখরে তুষারপাতের জন্য কৃষিকাজে নিত্য-নিয়মিত fay হয়। 
লাহুল+ চন্দ্রভাগা (Chenub) নদীর উপত্যকায় এবং ম্পিটিতে কিছু 
পরিমাণ জায়গায় বরফ গলিয়। গেলে বীজ বোনা হয় বিশেষভাবে এপ্রিল 
মাসের শেষের দিকে। আরও দক্ষিণে ব| কাংড়া জেলায় যব, গম, ছোল। 
প্রভৃতি রবিশস্ত উৎপন্ন Bil এই সকল বীজ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের 
মধ্যে বোনা হইয়া থাকে। ভুট্টা ও ধান এঞ্রিল-মে মাসে বপন করা! হয়। 
এগুলি খরিপ শস্ত। অনেক সময় ক্ষেতগুলিকে কৃষকের পাথরের দেওয়াল 
দিয়। ঘিরিয়া রাখে। উচু-নীচু পার্বত্য জমি বলিয়। পাহাড়ের গা কাটিয়া 
ধাপে ধাপে চাষ হয়। কাংড়া জেলায় অতি অল্প পরিমাণ (৯০০৭ একর ) 
জমিতে চা চাষ হয়। সম্প্রতি আলুর চাষ বাড়িয়াছে' এবং তাহা স্থানীয় 


হিমালয় পর্বতমালা ১৭ 


লোকের চাহিদা মিটাইতে চলিয়াছে। ভারতের মধ্যে হিমাচল প্রদেশে 
( Apple State of India ) অধিক আপেল উৎপন্ন হয় | 


| 
| 


আপেল 


এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ উল্লেখযোগ্য । এই অরণ্য হইতে সাধারণত 
দেবদারু এবং “টির' কাঠ thea যায়। জংগলে বাশ, সাবাই প্রচুর পাওয়া 
যায়। সাবাই হইতে দড়ি তৈয়ার হয়। মাটির ক্ষয় নিবারণের জন্য নদীর 
| ধারে বা পর্বত গাত্রে নানাপ্রকার গাছ বসান হইতেছে। বিশেষভাবে 
সরকার ফলের বাগান করিবার জন্য জনসাধারণকে নানাভাবে উৎসাহ 
দিতেছেন। সিমলার পার্বত্য সৌন্দর্য দেখিবার জন্য বহু লোক সেখানে যান | 
ওখানে কুফরি নামক স্থানে বরফের উপর BR করে। 

এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ বলিতে গেলে AT, তামা, এট্টিমনি ও দত্তা 
উল্লেখযোগ্য | লাহুল উপত্যকার কাছে এট্টিমনি ও দস্তা পাওয়া যায়। 
আর কাংড়া অঞ্চলে শ্লেট পাওয়া যায়। 
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১৮ ভূগোল পরিচয় 


এ অঞ্চলে উহাল (Uhl) হইতে ব্যারট-এ ৩০০০ ফুট নীচে জল পতিত 
হয় এবং তাহা হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রে ৪৮০০০ (kw) কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং অমৃতসর ও 


পার্থবর্তী শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। সিমলা, ডালহোসী 
প্রভৃতি পার্বত্য শহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কর৷ হইতেছে | 


ভাকরা-নালাল পরিকল্পন। 


পাঞ্জাবের নদী পরিকল্পনার ইহা, একটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা । পাঞ্জাবে 
বৃষ্টিপাত কম। স্থতরাং জলসেচ-্যবস্থায় কৃষির উন্নতি এই পরিকল্পনার অন্যতম 
লক্ষ্য এই পরিকল্পনা ১৯৬১ খুন্টান্দে আরম্ভ হয় | দুইটি বাধ ( একট ভাকরা 
৪ অপরটি নাঙ্গাল ) শতজ্ নদীর তীরে কংক্রিটে নিমিত। কলে জল আটকায় 
জলবিদ্যুৎ We করা সম্ভব। নাঙ্গাল বাধের কার্য শেষ হইয়াছে। ইহা ১০২৯ 
ফুট দীর্ঘ, ৪০০ ফুট প্রস্থ এবং ৯১ ফুট উচ্চ। স্থানটি পাহাড় দিয়া ঘেরা অত্যন্ত 
মনোরম । বাঁধের পশ্চাতে জল জমিয়া বিরাট তদের হুট করিয়াছে। নাঙ্গাল 


হইতে ৪* মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে। 


খাল। এই খালের গাঙ্গোয়াল ও কোটলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে ৯৬ হাজার 
টা: ROS উৎপন্ন হইতেছে। ভাকরা বাধ নাগাল খালের ৮ মাইল 
উপরে । ইহার উচ্চতা ৭৪০ ফুট, দৈর্ঘ্য ১৭০০ ফুট এবং প্রস্থ ১১০০ ফুট | 


ইহা! পৃথিবীর সর্বোচ্চ বী ইহার পিছনে গোবিন্দসাগর নামে যে জলাধার 


ইহার নাম নাঙ্গাল-হাইড্রেন 


ধ। 


71 
SA, 


হিমালয় পর্বতমাল! » 


রহিয়াছে তাহার জলধারণ ক্ষমতা ৭৩ লক্ষ ঘন ফুট। নাদ্দাল-হাইড্রেন খাল 


হইতে জলধারা সমগ্র পাঞ্জাব রাজা ও রাজস্থানের মধ্য অঞ্চলকে প্লাবিত করে | 


ভাকরা-নাঙ্গাল 
সমগ্র পরিকল্পনায় ৫৮ একর লক্ষ জমিতে জলসেচ হয়। তাহাতে ১৩ লক্ষ 
টন tory, ৮ লক্ষ টন তুলা, ৫ লক্ষ টন ইক্ষু ও ৩ লক্ষ টন তৈলবীজ পাওয়া 
যায়। ইহা ভারতের বৃহত্তম পরিকল্পনা | ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনায় 
পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিলি, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ উপরুত। এই 
পরিকল্পনায় মোট ১৭৪ কোটির বেশী টাকা ব্যয় হয়। 


কুমায়ুন 
হিমাচল প্রদেশের অন্যান্য অংশ হইতে কুমামুন অঞ্চল একেবারে পৃথক নয়। 
এই বিভাগে প্রধানত আলমোড়া, গাড়ওয়াল, নৈনিতাল প্রভৃতি কতকগুলি 
জেলা আছে। এই অঞ্চল প্ৰকৃতপক্ষে অব-শিবালিক পাদদেশ ভবর হইতে 
BES | এই অঞ্চলের কতকগুলি শৃংগ ৫কদারনাথ ও বদরীনাথ (২২০০০1- 
২৩০০, ফুট ) হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান । এই স্থান হইতে ভাগীরথী 
ও অলকানন্দা উদ্ভৃত। অলকানন্দার অপর পারে কামেট শৃংগ (২৫,৪৪৭ ফুট ) 


a ভূগোল পরিচয় 


সংগে অতি সুন্দরভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মের দিনে যে সকল অস্থায়ী গ্রাম 
গড়িয়া উঠে শীতের দিনে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। এ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের 
শীতের দিনে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় নাখিয়া আসিতে হয় এবং পর্বতগাত্রে 
এরকম অস্থায়ী শীতকালীন গ্রাম গড়িয়া উঠে। শীতের দিনে পুরুষেরা ‘ভবর' 
অঞ্চলের বাজারে এমনকি আরও দূর-দূরান্তের বাজারে তাহাদের তৈয়ারী কর! 
পশমের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া যায় তখন নারীরা পশমী জিনিস তৈরি করার 
কাজে ব্যস্ত থাকে । এমন কী তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব লোক যাতায়াত 
করিয়া থাকে এবং নিজেদের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এ সময় 
সংগ্রহ করিয়া থাকে । জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য পাহাড়ী ঘোড়া, ভেড়া ও 
ছাগলই যথেষ্ট। এক একটি ছাগল প্রায় ৪০ পাউণ্ড পর্যন্ত বহন করিতে পারে 
এবং সারাদিনে ৫1৬ মাইল চলিতে পারে। দীর্ঘদিন পুরুষদের অনুপস্থিতিতে 
সাহসের সংগে জীবনযাত্র! চালাইতে ভোটিয়া মহিলার! বিশেষ অভ্যস্ত | 

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে সমবায় সমিতিগুলি জনজীবনে নান! পরিবর্তন আনিতে 
সমর্থ হইয়াছে । ফলে অর্থ নৈতিক জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


নেপাল 


ভারতের উত্তর প্রান্তের এই রাজ্যটির উপর ইসলাম, বা পাশ্চাত্য অভিযানের 
কোন স্পষ্ট নিদর্শন নাই। নেপালে বৌদ্ধ ধর্সের বিশেষ ছাপ রহিয়াছে তবুও 
তাহার মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সংস্কৃতিকেও উপেক্ষা করা যায় না। নেপালের 
ভাঙবর্ষ ও শিল্পে চৈনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক মিশ্রণ দেখা যায়। গুরুং, 
মারাগ, ভোটিয়া নেপালের প্রধান অধিবাসী । যাহাদের দেহে মংগোল al 
পীতগোষ্ঠীর প্রভাব রহিয়াছে | 

বিভিন্ন উচ্চতার জন্য নেপালকে তরাই বা পাহাড় প্রভৃতি কয়েকটি 
প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পরে। পূর্ব হিমালয়ের গঠনবৈচিত্রয ধীরে 
ধীরে পরিবতিত হইতে থাকে। আসামের দিকে এই হিমালয় অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত বেশী ও অরণ্যের গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। এই 
অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শু 


গর মধ্যে গৌসাইস্থান (২৬,৩০৫! ), চো 
ae tie )y এভারেন্ট (২৯,০২৮) মাকালু (২৭,৮০০) কাঞ্চজংঘা। 
(২৮,১০!) sea পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম পর্বত শৃংগ | 


হিমালয় পর্তমাল! ২৩ 


কুশী পরিকল্পনা 


হিমালয়ের হিমবাহ অঞ্চলে উদ্ধৃত এই নদীটি নেপালের মধ্য দিয়া, বিহার 
রাজ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গানদীতে পতিত হইয়াছে। নদীর তীব্রগতির জন্য 
নেপালের বহু ক্রয় হয় এবং প্রতি বৎসর বিহারে বন্যা হইত। ইহার জন্য যে 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাতে নেপালের ব্রাহক্ষেত্র মন্দিরের এক 
মাইল উত্তরে ৭১০ ফুটের একটি উচ্চ বাধ নিমিত হইবে। জলাধারে দশ লক্ষ 
একর ফুট জল থাকিবে ৷ কয়েকটি খাল কাটিয়া বিরাট অঞ্চলে জলসেচনের 
বাবস্থ। হইবে । হনুমাননগর ব্যারেজের নিকট যে খাল কাট! হইবে তাহাতে 
উত্তর বিহারের চারিটি জেলা__মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা, পুর্ণিয়া ও উত্তর ভাগলগুর 
জল পাইবে । এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে প্রায় ১৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
পাওয়। যাইবে । পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৭৭ কোটি টাক! ব্যয় হইবে এবং 
মস্ত চাষ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বন্যারোধ প্রভৃতি সম্ভব হুইবে। 


তিস্তা বিধৌত অঞ্চল 


গাংগেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের ঠিক অপরদিকে তিস্তা নদী বিধৌত অঞ্চল ৷ 
দাজিলিং-এর পাদদেশ দিয়া এই নদী বরকগলাজলে পুষ্ট আবার অতিরিক্ত 
বর্ধায় এই নদীতে বন্যা আসে । একদিকে দাঞিলিং প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান | 
অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য পর্বতগাত্রে ক্ষয় হয় এব" নিত্য নিয়ত ধ্বস নামে । 
সিকিমের অংশ হইতে সমান ক্ষতিগ্রস্ত ZA | দাঁজিলিংএর গায়ে চায়ের চাষ 
হয়। দাৰ্জিলিং হইতে আট মাইল দূরে শিলিগুড়িতে আমরা উচ্চভূমির ও 
সমভূমির মিলন দেখিতে পাই। রেলপথে আসামের সংগে সংযোগ স্থাপিত 
হওয়ার পর এবং বিরাট জাতীয় সড়ক নির্মিত হওয়ার পর এই সকল অঞ্চলের 
গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দাজিলিংএর পর্বতগাত্র আর সিকিমের অঞ্চল 
cara পশুচারণের মত কিছু ক্ষেত্র আছে। পর্বতগাত্রে অবিষ্তন্ত কুটির সহজেই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে | 
হিমালয়ের অংশ ৷ শাপদসংকুল অরপ্যরাজিতে পূর্ণ ইয়াক জাতীয় 
পণ্তই এই অঞ্চলের প্রধান জন্ত। পশ্চিমবংগে জলঢাক! নদীতে জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হয় এবং তাহ! হইতে কিছু কিছু শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে ৷ 


28 ভূগোল পরিচয় 
আসাম-হিমালর অঞ্চল 


পূর্ব হিমালয়ের পর্বতগ্রস্থি ধীরে ধীরে আরও পূর্বে বিস্তৃত হইয়াছে। এই 
পর্বতণ্রন্থি হইতে পাটকোই, নাগা, লুদাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এখানের 
উচ্চ শৃংগ হইল নামচা বাঁড়োয়া! (২৫,৫০০ )। আসামের মধ্যভাগ দিয়া পূর্ব 
সীমা পর্যন্ত রহিয়াছে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পাহাড়। পরে এই 
পাহাড় পুর্বপরান্তে বরাইল পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। এই পর্বতগ্রন্থির তলদেশ 
সমুদ্রের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়। পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে 
উপজাতিদের বাস বেণী এবং কমলালেবু, Gal প্রভৃতির চাষ হয়। বাশ, বেত 
প্রভৃতি বনজ উদ্ভিদ। আসামে পাহাড়ের গায়ে চাষ হইয়া থাকে। 

পার্বত্য-অঞ্চল ও মানবজীবন 

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমার পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হইল ইহা! 
পৃথিবীর ছাদ পামির হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে । ইহার 
দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল। এই হিমালয় পর্বতমালা ভংগিল। উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেখিলে মনে হইবে যেন সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী পর পর বিস্তৃত 
রহিয়াছে__সর্ব দক্ষিণ শ্রেণীর উচ্চতা কম__অব হিমালয়__যাহাতে শিবালিক 
পর্বত রহিয়াছে | তাহার পর বিরাট উপত্যকা যেখানে চঞ্চল জনজীবনের নিদর্শন 
পাওয়া যায় সে উপত্যকায় পূর্ব অংশের নাম মারে আর পনি ংশের নাম দুন। 
মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণীর কিছুটা বারমাস তুষারে ঢাকা থাকে। উত্তরের 
ASC সবচাইতে উচ্চ_বিভিন্ন গিরিশৃংগ অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণে 
উপসাগর ও মহাসাগরের জলীয় বাষ্প গ্রান্মকালে বাহিত হইয়া হিমালয় পর্বতে 
বাধা পায়, ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যভাগের অঞ্চলে জল জমিয়া নদী- 
প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। বিতন্তা, ( Jhelum ), চন্দ্রভাগ! ( Chenub ) 
উল্লেখযোগ্য নদী। আবার গ্রীষ্মকালে বরফগলা জলে নদীগুলি পুষ্ট হয়। 
ফলে উপত্যকা অঞ্চলে কুষিকার্য চলে । যদি হিমালয়ের উচ্চ পর্বতমালা 
একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত থাকিত তবে জলীয় বাষ্প বাধা পাইয়া প্রবল বন্যা! 
হইত ও ধ্বস নামিত। উত্তরের শীতল বাতাস হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলির জন্য পলিমাটিতে গড়িয়া উঠা সমভূমি সম্ভব 
হইয়াছে । আর আ্োতের বেগের জন্য জলবিদ্যুৎ স্থা্টি হইতেছে যাহা! শিল্প 
ও নানা কাজে সহায়ক। পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ হইতে উপর দিকের 


হিমালয় পবতমালা ২৫ 


অরণ্যে নানাবিধ গাছ থাকায় অনেক মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। সরকারী 
পৃষ্টপোষকতায় হস্তশিল্প বিশেষভাবে কাঠের কাজের জিনিসগুলি এ সকল অঞ্চলে 
পাওয়| যায়। উপত্যকাগুলিতে অনেক তৃণভূমি থাকায় পশুপালনের সুবিধা 
হয়। শীতের দেশের বিরাট লোমযুক্ত ছাগল ও ভেড়া থাকায় তাহাদের 
লোমে মূল্যবান পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অমৃতসর, লুধিয়ান! প্রভৃতিতে এ 
সকল পশমী দ্রব্যের কারখান! যথেষ্ট রহিয়াছে। দাজিলিং ও জলপাইগুড়িতে 
এবং আসামের পাহাড়ের গায়ে চায়ের চাষ হয়। কোন কৌন অঞ্চলে খনিজ 
তৈল ও ধাতুর সন্ধান পাওয়! গিয়াছে। যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য ব্যাপক 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব না হইলেও বর্তমানে বহু জাতীয় সড়ক ও টানেল প্রভৃতি 
নিয়িত হওয়ার যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে । পাহাড়িয়া অঞ্চলের 
অধিবাসীরা সাহসী ও ae বলিয়া দেশরক্ষার জন্য সামরিক বিভাগে 
তাহাদের আদর আছে। 
হিমালয় ও ভারত সমাজ সংস্কৃতি 

ভারতের উত্তরে সুদীর্ঘ ও উচ্চ হিমালয় পর্বতমালা! প্রাচীরের মত দীড়াইয়া 
রহিয়াছে । এই পর্বতমালার অবস্থান নিঃসন্দেহে ভারতের জন-জীব্ন ও 
ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে | 

(১) হিমালয় ate প্রাচীর বলিয়া ভারত ভূখণ্ডের এক স্বাভাবিক সীমা 
বলিয়া চিহিত। ইহার ফলে অবাধ যাতায়াত প্রতিহত এবং আক্রমণকারীরা 
অথবা অপরাপর গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সহজে ভারতভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ 
হয় না। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক বেগবতী ধারা অপ্রতিহত- 
ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের অবস্থান উত্তর সীমান্তে না হইলে ভারতীয় 
সভ্যতা অবাধ সং ও সমন্বয়ে অন্তরূপ ধারণ করিতে পারিত। তবুও সংকীর্ণ 
গিরিপথ বিশেষভাবে খাইবার, বেলান, জোজি-লা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মধ্য 
এশিয়ার সংগে সীমিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়াছে 6 জনসমষ্টির ব্যবহারিক 


জীবনযাত্রায় তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

(২) হিমালয় পর্বতশ্রেণী মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের শীতল বাঘুগ্রবাহের 
উদ্দামতাকে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে । আবার দক্ষিণের সমুদ্র হইতে জলীয় 
বাষ্প বাধা পাইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইয়৷ নদ-নদীগুলিকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল 
করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রবাহে গাংগেয় সমতৃমির উদ্ভব সম্ভব। এবং এই 


২৬ ভূগোল পরিচয় 


সমভূমি হইল- প্রধান শস্তো্পাদন ও উর্বরযুক্ত অঞ্চল। ইহার প্রভাবে দেশের 
সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব হইয়াছে 
"-..(৩) হিমালয় হইতে বহু নদ-নদীর উৎপত্তি এই নদীগুলিতে সম্প্রতিকালে 
নানাভাবে বাধ তৈরি করিয় ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের বহু অসেচ 
এলাকায় জল আনান সম্ভব হইয়াছে এবং নদীগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি we করিয়া 
শিল্প প্রসার দ্রুত করা হইয়াছে | 

(8) পর্বতের পাদদেশ অরণ্যাবৃত বলিয়া দীর্ঘ পরিসর অরণ্যাঞ্চল ভারতের 
অন্যতম সমৃদ্ধির কারণ বালয়া পরিগণিত হইয়াছে । অরণ্য হইতে যেমন প্রচুর 
কাঠ বা অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায় তেমনি আরও নীচের দিকের তরাই অঞ্চল 
হইতে ঘাস বা গুল্ম পাওয়া যায় যাহা কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। 
এইভাবে হিমালয় ভারতীয় জন-জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রভাবা দ্বিত করিয়াছে | 


অন্ুুশীলনী 


১। হিমালয় পর্ব তমালাকে তাহার বৈশিষ্ট্য অনুগারে কতগুলি ভাগে 'ভাগ করা যাইতে 
পারে? তাহাদের নাম বল। 
২। হিমালয় sa Sarita আকর্ষণ কি? 
৩। রেমিন কোথায় পাওয়া যায়? তাহা কি কাজে ব্যবহৃত হয়? 
৪। কাশ্মীর উপত্যকা মন্বন্ধে যাহা জান লিখ। 
৫। প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যে জন-জীবনের যে তারতম্য লক্ষ্য কর! বায় কাশ্মীর উপত্যকায় চাষের 
প্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ ate | 
৬। কৃষি ব্যতীত কাশ্মীরবা নীদের অন্য উপলীবিক1 কি? তাহার বিবরণ দাও | 
৭। হিমালয়ের বিভিন্ন পরত শৃংগের নাম বল ও তাহাদের উচ্চত| লিখ ॥ 
৮। লাডাক বালটিস্তানে কোন্‌ ধর্মাবলম্বীদের বান ? 
৯। শ্পিটি বা কাংড়া জেলার চাষের বর্মন! কর। 
১০। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা! সম্পর্কে লিখ | 
৯১। কুমায়ুন অঞ্চলের জীবনযাত্র। বর্ন! কর। 
১২। নিশ্ললিখিত অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £ 
(কে) জহর টানেল, ধে) হিমবাহ, (গ) কারে, (@) কারাকোরাম, () Das 
(6) কৃশী পরিকল্পনা, @ foal Reds অঞ্চল । 
১৯) শুন্তস্থান পূরণ কর ঃ 
কে) কাশ্মীরের রাজধানী -। (৭) শীতে 
পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র — গানে _ 
টরী -_ তে অবস্থিত ভে) পৃথিবীর 


র দিনে কাশ্মীরী ভেড়া — 417) () 
কুট উচ্চে চাষের কাজ হয়। (ঘ) ফরেস্ট লেবরে- 
বৃহত্তম পৰি শৃংগ — এবং ত = 

১৫। (ক) ভারতের ইক্ষুর চাষ অধিক-__উ বব ০২ 


শরপ্রদেশ/পাঞ্জাব| স্পটি। 
(৭) ভারতের আপেলের রাজা-_হিমাচল/পাল্জাব/উত্তর প্ৰদেশ । 
২২২২ 


গাংগেয় সমভূমি 


ভারতের উত্তর-পশ্চিমে fram শৈলশির! ( ridge ) হইল উত্তর ভারতের 
প্রধান জল বিভাজিক1।॥ তাহা হইতে পশ্চিমে সিন্ধুর উপনদী eR, ইরাবতী 
আর পূর্বে গংগা! BA! গংগা ও যমুনা ধীরে ধীরে পূর্ব-দক্ষিণে বহিয়া 
আসিয়! বিরাট সমভূমির স্থ্টি করিয়াছে । ইহাকে পৃথিবীর অন্যতম পলিময় 
সমভূমি বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহ! দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল আর 
ACF প্রায় ১৫০ হইতে ২৫০ মাইল | 

এই পলিময় সমভূমিকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা৷ 
যাইতে পারে | 

(১) উপরের পলিময় সমভূমি | 

(২) মধ্যভাগের পলিময় সমভূমি | 

(৩) নিয়ের পলিময় সমভূমি বা পশ্চিমবংগের ব-দ্বীপ অঞ্চল | 

ভারতের সর্বপ্রধান steal নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ মাইল। কেবল পুধ্যাথী 
নরনারীর চোখে গংগা পবিত্র নয়__এই নদীর উপকারিতা অনেক বেশী। 
উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে হিমালয়ে গংগোত্রী নামক স্থানে ইহার উৎস। 
তাহার পর পার্বত্য পথে সর্পিল গতিতে আসিয়া হরিদ্রারের নিকট সমতৃমিতে 
পতিত হইয়াছে । এই অংশে উপনদী অলকনন্দা। উপরের পলিময় 
সমভূমি মূলত উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লইয়া 
গঠিত। যমুনা, গংগা ও ধাঘরা নদীর বিধৌত পলিময় অংশ উত্তরের শিবালিক 
হইতে সম্পূর্ণ বিচছিন্ন। পূর্বদিকে এ শিবালিকের অংশ মোটামুটিভাবে নেপালের 
সারদী পর্যন্ত বিস্তৃত৷ দক্ষিণের এই সীমারেখা বিন্ধাপর্বতের অংশ দ্বারা 
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সীমিত । বিশেষভাবে যমুনার উপনদী যেখানে DR, বেতয়| এবং কেন-এর 
প্রস্তরময় ভূখণ্ডে আবদ্ধ। এই পলিময় সমভূমিকে বিভক্ত করিবার জন্য যে 


কয়টি যুক্তি উত্থাপন করা হয় তাহার মধ্যে উপরের অংশকে যমুনা ও গংগার 


গংগার অববাহিকা 


সঙ্গম স্থান এলাহাবাদ-কে একটি অংশ ধরা যাইতে পারে। অনেকের মতে 
উপরের এই অংশে প্রধান ফসল গম আর মধোর অংশের প্রধান ফসল ধান | 
উপরের এই অংশে জলসেচেরও বিশেষ সুবিধা আছে। এই বিশাল অংশের 
প্রকৃতির গঠনের এমন কোন তফাৎ বা বৈচিত্র সহজভাবে আমাদের চোখে 
ন! পড়িলেও যাহা দেখা যায় তাহা হইল ভব, তরাই ও ভুর। ভবর ও 
তরাই হইল জংগলাবৃত অঞ্চল। ভূর অর্থে বালুকামিশ্রিত মাটির অঞ্চল বোঝায়, 
উপরের পলিময় সমভূমিতে খয়ের, শিশু প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। 


এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত ফসল হইল গম। ইহার পর ধান, যব, 
জোয়ার এবং বাজরা । ছোলা ও ভুট্টা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইক্ষু 
ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষার সময় জন্মায়। ভারতে 


ভ পৃথিবীর মধ্যে বেশী 
ইক্ষু চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৮৪টি ইক্ষু কল আছে। সাধারণত উষ্ণ 
ও আর্জর জলবায়ুর প্রভাবে উর্বর জমিতে Sez চাষ হয়। পরে alate £তল- 


বীজ উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি care কোথাও তুলা উৎপন্ন হইতেছে | 
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স্থানীয় তুলা কাজে লাগাইবার জন্য কানপুরে অনেক কাপড়ের কল আছে। এ 
অঞ্চলের কোথাও কোথাও তামাক-এর চাষ হয়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে 


কানপুরের বয়ন-শিল্প 


ভাল আমের বাগান আছে ও নানাবিধ সব্জী চাষ হইয়া থাকে | বর্তমানে 
নানাভাবে জলসেচের ব্যবস্থা বাড়িয়াছে এবং রুষির অবস্থাও অনেকটা আশাপ্রদ | 


fe বেয়ার অঞ্চলে কিছু কিছু পুরাতন জলসেচের খাল আছে। সারদা খাল 
; একটি উল্লেখযোগ্য জলসেচের ব্যবস্থার নিদর্শন ॥ যমুনা নদীর৷ দক্ষিণ তীরে 
আগ্রা খাল আছে । উহ! ছাড়া বিভিন্ন জলসেচের মাধ্যমে কুষির কাজে 
উৎসাহ দেওয়া হইতেছে | 
তবুও উন্নত প্রথায় চাষের প্রচলন সেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথায় 
চাষের উদাহরণ দেখ! যায়। সেখানে বলদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। 
কৃষককে নানাভাবে খণ করিতে হয়। সাধারণ ভাবে দোয়াব অঞ্চলে চাষের 
ধরন নিয়রূপ £ i 
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ছক-_খ 
দোয়াব অঞ্চলে চাষের ধরন 
জুনের মাঝামাঝি__জুলাইয়ের মাঝামাঝি খরিফ শস্ বোনা 
আগন্ট- সেপেম্বর রবিশস্তের জন্য চাষ 
অক্টোবরের প্রথম__নভেম্বরের প্রথম খরিফ ফসল তোলা ও রবি- 
শস্ত বোনা 
ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি আগাছা! নিড়ান, জলসেচ 
মার্৮এপ্রিলের মাঝামাঝি রবিশস্ত তোলা 
এপ্রিলের মাঝ[মাঝি__মে-র মাঝামাঝি রবি ফসল মাড়াই, বিক্রী 
মে-র মাঝামাঝি__জুন সেচ জমিতে আখের চাষ 


উত্তরপ্রদেশে ইক্ষু ক্ষেতে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার কর! হয় বলিয়া 
ভাল ফসল পাওয়া, ঘায়। যেহেতু গোচারণের ক্ষেত্র ভাল নাই সেজন্য গরুর 


উত্তরপ্রদেশের ধা তুপাত্র 


স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। গ্রামগুলি 
ঘন বদতিপুর্ণ। উত্তরপ্রদেশের মধ্য 
দিয়া বড় বড় সড়ক নির্মাণ হইয়াছে 
এবং দিল্লির সহিত সংযোগ রক্ষা বা 
যাতায়াতেও সুগম হইয়াছে | উত্তর- 
প্রদেশের পাচটি বড় শহর-_কানপুর, 
লখনউ, আগ্রা, বারাণসী এবং 
এলাহাবাদ প্রত্যেকটি শহরের বৈশিষ্ট্য 
আছে। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা 
লখনউ অঞ্চলে ধাতুর নানা রকম পাত্র 
তৈয়ারী হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কাজে 
অথবা গৃহপজ্জার কাজে এ সকল কুটির 
শিল্পের যথেষ্ট আদর আছে । বাণিজ্া- 
কেন্দ্র হিসাবে এই শহ্রগুলির প্রসিদ্ধি 
আছে। কুষিকেন্দ্রিক এই শহর- 


ও 


গুলিতে স্থানীয় উৎপন্ন ফসল কেনাবেচার সুবিধা অনেক। উত্তরপ্রদেশে 
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সর্বাপেক্ষা অধিক সরিষা উৎপন্ন হয়। এছাড়া তিল ও মদিনার তৈল যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যায়। 

শিল্পের উন্নতি সম্ভব *হয় তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় । যখন যমুনা 
নদীতে বাধ দিয়া জল- 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার 
| চেষ্টা হয়। ইহা ছাড়া 
i: শোন নদীর তীরে 
রিহাও, সিংগ্রাউলিতে 
বৈদ্যুতিক কারখানা 


| রহিয়াছে | কানপুরে 
Rot কল, কাচ 
তৈয়ারীর কারখানা, 


তাত, কাঠের কাজ 
ইত্যাদিরও  প্রসিদ্ধি 
আছে। ইহা ছাড়া 
অনেক চিনির কল ও 
চিনিকে শোধন করিবার কারখানা এবং তৈলের কল আছে। আগ্রা, 
|; লখনউ, বারাণসীতে নানাবিধ শিল্পকাজ বিশেষভাবে হাতির দাতের কাজ, 


উত্তরপ্রদেরশর ধাতুপাত্র 


ব্রিহান্ড বাধ 


পিতলের কাজ, শাল ও ক্যালিকো প্রিন্টিংএর জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের 
চিকন বা জরীর কাজের প্রসিদ্ধি আছে। ঘিজাপুরে সম্প্রতি সিমেন্টের 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
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মধ্যভাগের পলিময় গাংগেয় সমভুমি 3. উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিকের 
এক-তৃতীয়াংশ ও উত্তর-বিহারের অর্ধেক গাংগেয় সমভূমির পরিমাণই হইল 
মোটামুটিভাবে মধ্যভাগের পলিময় গাংগের সমভুমি। পূর্ণিয়া জেলায় গাংগেয় 
সমভূমির সঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরের গাংগেয় সমভূমির গঠনচরিত্রে এমন কোন 
পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে না। বরং উত্তরবংগের গাংগেয় সমভূমি অঞ্চলের 
লোকের বিশেষভাবে মেঘনার সংযোগ স্থল হইতে নিপ্পবংগের জনসমষ্টির জীবন- 
যাত্রার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্ধমান। ওঁ অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৬৫,০০০ 
বর্গমাইল। উপরের দোয়াব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শু আর নিম্নবংগের অঞ্চল 
তাহার বিপরীত। মধ্য অঞ্চলে এই ছুই বিশেষ অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত 
হইয়াছে মাত্র। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময় দুইই উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। 
বংগোপসাগরের নিকটবর্তী পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে মৌস্থমী বায়ুর জন্য প্রচুর 
বৃষ্টিপাত Vl মধ্যভাগের সমভূমিতে বন্যার পরিমাণ ৪ ভীষণত ভয়াবহ | 
এ অঞ্চলে নদী প্রচুর পরিমাণে প্রন্তরুর্ণ বা বালুকণ| বহিয়। আনে ও পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলের উর্বরতা নষ্ট করিয়া দেয়। 

রুষিকার্ধের ধরন ও উৎপন্ন ফসলের অনেক কিছুই মধ্যভাগের গাংগেয় 
সমভূমিতে এবং উপরের সমভূমিতে পাওয়া, যায়। এই অঞ্চলে যথেষ্ট ধান 
উৎপন্ন হয়। সেই সংগে যব, গম, ছোলা, আখ ও নানাবিধ তৈলবীজ 
উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমাঞ্চলে তুলা চাষ হইলেও ধীরে ধীরে পূর্বাঞ্চলে পাট 
চাষের চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। পানা প্রভৃতি অঞ্চলে আলুর চাষ দেখা 
Wal গংগার উত্তরাঞ্চলে বিহারে ৫% পরিমাণ অংশে জলসেচ হয়। কিন্ত 
ধীরে ধীরে মজঃফরপুরের পশ্চিমাঞ্চল, চাম্পারন ও সারনা জেলায় আরও বেশী 
পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা! আছে। জমি ঢালু থাকার জন্য খাল 
কাটিয়া জল আনা বা চাষের ব্যবস্থা বরং উন্নত ধরনের | এর ফলে পূর্বাঞ্চলে 
বিশেষভাবে পাটনা, ভাগলপুর, গয়া, শাহাপুর প্রভৃতি জেলায় নানাভাবে জল- 
সেচের ব্যবস্থা আছে। অনেক নদীর কোন অংশকে আটকাইয়া জলসেচের 
উৎস হিসাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে খরিফ চাষের 
ভাদাই অর্থাৎ হৈমন্তিক চাষের পরিমাণ আঘান বা শীতের চাষের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়। কেননা মে মাসে মৌন্ুমী-ৃষটপাত শুরু হয় অথচ পশ্চিমাঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত হইতে তখন যথেষ্ট বিলম্ব থাকে। পশ্চিমবংগে নিয়াঞ্চলে ase 
বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে না অথচ পশ্চিমাঞ্চলের মত একেবারে বিলস্বেও 
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বৃষ্টিপাত হওয়ার কোন স্থযোগও নাই। ফলে চাষের ধরন ও ফসলের রকমফের 
হইয়া থাকে। সেইজন্য পশ্চিমবংগের অনেকক্ষেত্রে ভাদোই শস্ত ঘরে তুলিয়া 
অনেকে আমন ধানের গাছ লাগাইয়া স্বাভাবিক ভাবে দুইটি ফসল পাইয়া 
থাকে। মধ্যভাগের সমভূমিতে আঘানি-আমনের চাষের পরিবর্তে রবিশস্ত 
বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়। ভাদাই শস্য বলিতে প্রধানত আউস ধান, ভুট্টা 
বা পাট বোঝায়__মে মাসের শেষে ক্ষেত তৈয়ার করিয়া বাজ বপন করা হয় 
আর আগন্ট-সেপ্টে্রের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা হয়। বৃষ্টিপাতের ধরন ও 
পরিমাণ অনুযায়ী শশ্তেরও তফাত হইয়া থাকে । জনবসতি, গ্রামের পরিবেশ ও 
আকুতি তদন্যায়ী পৃথক।. আখ, নীল চাষ ইত্যাদির জন্যও কলকারখানাও 
যথেষ্ট দেখা যায়। বর্তমানে ফরাক্কা বাধ সম্পূর্ণ হওয়ায় যাতায়াতের অস্থবিধা 


অনেক কমিয়াছে। stat বীধ ( Ganga Barrage ): তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় গংগা বাধের কর্মনথচী গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় কতকগুলি 
বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে । প্রথমত উত্তরবংগের সংগে দক্ষিণাঞ্চলের 
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কোন যোগাযোগ ছিল না। ফরাক্কায় বাধ হওয়ার ফলে সড়কপথে এবং 
রেলপথে যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে। ক্রমাগত পলি জমিয়৷ যাওয়ার জন্য 
ভাগীরঘীর উপর প্রচণ্ড রকমের চড়া পড়িয়াছে। ফলে বর্ষাকাল ব্যতীত ag 
সময় ভাগীরখীর সহিত গংগানদীর কোন যোগ ছিল না। স্ীমারগুলি সোজা 
হুগলী নদী দিয়া পাটনা বা এলাহাবাদ যাইতে পারে না। কলিকাতা বন্দর 
মজিয়| যাওয়ার মত হওয়ায় বড় বড় ষ্টামার বা জাহাজ ঠিকমত নোঙর করিতে 
পারে না। যদিও পো কমিশনার ড্রেজার চালাইয়া৷ গংগানদীকে পলিমুক্ত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন | ফলে বন্দর রক্ষার ব্যয় বাড়িয়াছে এবং কলিকাতায় 
যথেষ্ট জলের অভাব ঘটিতেছে | ফরাক্কায় কংক্রীটের বাধের জন্য গংগার কিছুট। 
জল আটকাইয়া৷ অবশিষ্ট জল বাংলাদেশের পন্মানদীতে ছাড়িয়া! দেওয়ার ব্যবস্থ] 
রহিয়াছে | আর করাক্কা বাধের জল খালের সাহায্যে গংগানদী হইতে 
ভাগীরথীর উস মুখে চলিয়া আসিলে বারমাসই ভাগীরখী ও হুগলী নদীর 
বালুচরগুলি geal সাগরে মিশিবে। ফলে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি ঘটিবে এবং 
কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ মিষ্টিজল পাওয়া যাইবে। 
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মির্জাপুরের নিমেন্ট কারখানা 
এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলির 
বারাণপী, বিহার রাজ্যের পাটনা, গয়া এ 


মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর, 
বং গোরখপুর। অতি প্রাচীনকাল 
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হইতে পাটনা-_পাটলিপুত্রের এতিহাসিক খ্যাতি রহিয়াছে। গৌতম বুদ্ধের 
তপস্ত| ও সিদ্ধিলাভ গয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল। বর্তমানের গয়াতে তীর্ঘযাত্রীর 


গোরখপুরে সারের কারথানা 


যাতায়াত যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে ধান, তুলা ও তেলের কল 


গয়ার কাঠের কাজ 
রহিয়াছে । ভ্রমণামুদে ব্যক্তির জন্য নানাপ্রকার মৃতি ও কাঠের কাজ 
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দেখিতে পাওয়া যায়। গোরখপুরে সম্প্রতি সার তৈয়ারীর কারখানা প্রতিঠিত 
হইয়াছে। 

উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর পাওয়! যায় বলিয়া 
মির্জাপুরে একটি সিমেন্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

মোটামুটি মধ্যভাগের গাংগেয় সমভূমিতে জনবিন্যাস ও জন-জীবন যথেষ্ট 
গুরুত্বপুর্ণ এবং প্রাচীনকাল হইতে তাহার সেই গৌরব রহিয়াছে | 


© নিম্নবংগের পলিময় অমভুমি__নিল্লবংগের পলিময় সমভূমি 
সাধারণত অবিভক্ত বংগের সমগ্র ব-দ্বীপ অঞ্চলকে ধরা হয় এবং ইহার বিস্তৃতি 
BM উপত্যকা Mel রাজনৈতিক বিভাগ মূলত ভৌগোলিক বিভাগের 
সংগে সমত! রাখিতে সমর্থ হয় নাই | সেই হিসাবে নিয়বংগের পলিময় সমভূমিকে 
পৃথিবীর বৃহত্তর ব-দ্বীপ অঞ্চল বলিয়া, আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ধানকে 
কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলে suse জীবন শুরু, স্থতরাং মানুষের দেহমনে 
এক ভৌগোলিক এঁকোর ছন্দ ধ্বনিত। অবহিমালয়ের পাদদেশ হইতে এই 
এই অঞ্চলের এক সীমানা ৷ BeAr এই সমতৃমির বিস্তৃতিও উল্লেখযোগ্য | 
এই সমগ্র ভূখগ্ডকে মোটামুটিভাবে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে ই 
(১) দুয়ার অঞ্চল। 
(২) উত্তরের সমবদ্বীপ অঞ্চল, গংগা, ব্রহ্মপুত্র দোয়াব এবং বারিন্দ | 
(৩) পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক aga উপত্যকা, চট্টগ্রাম উপকূল ও 
মেঘনার অন্তর্বর্তী সমভূমি | 
(৪) পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক অঞ্চল_কংকরাকীর্ণ অঞ্চল ও হুগলীর মধ্যবর্তী 
অঞ্চল এবং কাখি মহকুমার তটভূমি | 
(৫) গাংগের ব-দ্বীপ অঞ্চল : হুগলী-ভাগীরখী ও পন্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী 
অঞ্চল-_দক্ষিণে সমুক্দোপকূল পর্যন্ত বিভ্তত। যে অংশকে পুনরায় 
তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে প্ারে-ঃ 
(ক) অপরিবতিত ( Moribund 
(এ) পরিপূর্ণ ব-দ্বীপ । 
(গ) নবগঠিত বা. জেগে ওঠা ব-দ্বীপ 


) ব-দ্বীপ | 
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কেননা এখনও পলিমাটি জমিয়া প্রতি বদর কিছু-না-কিছু অংশ ভরাট 
হইয়া যাইতেছে । এ অংশই সুন্দরবন ৷ ইহার বিরাট অংশ বাংলাদেশে 


রহিয়াছে | 

ংগেয় ব-দ্বীপকে অনেকে বহু ব-দ্বীপের সমষ্টি বলিযনা অভিহিত করিয়া 
থাকেন | ভাগীরদী-হুগলী হইল প্ররুতপক্ষে গংগার মূল গতিপথ পল্মা, 
মেঘনা! এবং আরও অন্যান্য নদীগুলি যথা__ ইছামতি, জলংগী, মাথাভাঙা, গরাই 
প্রভৃতি উপনদীগুলিই মূলত এই ব-দ্বীপ অঞ্চল গড়িয়া তুলিয়াছে। 
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ভাগীরথী, সরস্বতী, আদিগঙ্গা ধীরে ধীরে পলি জন্নিয়া মজিতে থাকে । 
আরও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের অঞ্চল হইতে উদ্ভুত দামোদর বা রূপনারায়ণ- 
এর জল আনিয়া হুগলী নদী যথেষ্ট বেগবতী আছে। তাহা ছাড়া নিত্য 
নিয়মিত জোয়ার-ভটার কলে নদীগুলি নাব্য আছে এবং নদীতে বিশেষ পলি 


জঙগিয়া সত্বর বন্ধ হইয়া যাইতে পারে না। 
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এই গাংগেয় সমভূমি বিশেষভাবে ব-দ্বীপ অঞ্চলে মার্চ ও এপ্রিল মাসের দিকে 
কালবৈশাখী ও প্রবল বর্ষণ হইয়া থাকে। মোস্থমী বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সাথে 
সাথে ঘূর্ণীঝড় (Cyclone ) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | 
গ্রামাঞ্চলে ঘর-বাড়ীর ধরনে নানা বৈশিষ্ট্য সহজে নজরে পড়ে। 

তরাই অঞ্চলের স্বভাবজ উদ্ভিদ শাল, জারুল ব্যতীত তাল, বাশ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গাছ। বট, অশ্বথ, তেঁতুল, আমও এইসব অঞ্চলে জন্মায় | 
আবার সুন্দরবনের ঢেউ প্লাবিত অঞ্চলের গরাণ, হিতাল, সুন্দরী, গেঁয়া 
প্রভৃতি গাছই বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনের জংগল হইতে মধুসংগ্রহ হয় আর উলুখড় 
যা পাওয়া যায় তাহা ঘরের ছাউনির জন্য ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের অরণ্যে 
রয়েল বেংগল জাতীয় বাঘের উপদ্রব আছে, আর আছে নানা প্রকার বিষাক্ত 
সাপ। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান ও পাঁট। অবশ্য কিছু কিছু প্রত্যন্ত 
সীমায় আখ, তামাক, চা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে । রাই ও সরিষার 
চাষও এ সকল অঞ্চলে হইয়া থাকে | 

দক্ষিণ ও পূর্ব মেদিনীপুরে ধান, পাট, শণ ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। উন্নত রুষিব্যবস্থার পূর্বে পশ্চিমবংগে 
ধান চাষ হইত_আমন ও আউস। আমন ধান জুন-জুলাই মাসের দিকে 
রোয়া হয় এবং নভেম্বর হইতে জানুয়ারির মধ্যে ফসল উঠান হয়। অনেকটা 
খারিফ, ফপলের মত। আউস বা ভাই ধান অতি অল্প সময়ে ফলে | মৌন্ছুমী 
বৃষ্টি নামার বেশ পূর্বে এই ধানের চাষ হয় বিশেষভাবে প্রথমের দিকে যখন 
কালবৈশাখীর ঝড় ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাটি নরম হয় সেই সময় অপেক্ষারুত উচু 
জমিতে আউদ ধান চাষ হয়। জুলাই হইতে গেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ফসল 
কাটা হয়। কোন কোন অঞ্চলে গ্রা 


শের দিকে সাবেকী বরোধান ( লাঠিশাল ) 
চাষ হইয়া থাকে । wage তাহার পরিমাণ যথেষ্ট কম। 


ব-দ্বীপ অঞ্চলে অনেকে ধানের পরিবর্তে পাট চাষ পছন্দ করিয়া থাকেন ৷ 
কেননা তাহাতে নগদ টাকা! পাওয়া যায়। মাটি ও বৃষ্টিপাতের ধরনের উপর 
পাট চাষ নির্ভর করে বলিয়! বিশ্বের বাজারে পাটের চাহিদা আছে। 


এই অঞ্চলের 


সাবেকী উপায়ে প্রধানত ছুই প্রকারের 


ABs ভারত বিভাগের ফলে প্রধান পাট উত্পাদনের 
বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ হইলেও বর্তমানে ভারত পাট উৎপাদনে পিছাইয়া নাই। 
পশ্চিমবংগে পাটজাতীয় ম্যাসতা (55 একপ্রকার দীর্ঘ ও কর্কশ WS, 
জাতীয় ) প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে সমগ্র ভারতে প্রায় ১০৬টি পাটের কলের 


অঞ্চলগুলি 


গাংগেয় সমভূমি ৩৯ 


জন্য বংসরে ৭২ লক্ষ গাট পাট ও ম্যাসতার প্রয়োজন | ইহার মধ্যে প্রায় ৯০টি 
বড় কল ও কয়েকটি ছোট কল হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত । যাহা হউক এই 
পাট সাধারণত প্রীন্প্রধান অঞ্চলে উৎপন্ন হয়-_ইহার জন্য প্রয়োজন পলিমাটি 
ও প্রচুর বারিপাত ( ৬০-৭০" )। পশ্চিমবংগে মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণা, 
যূর্ণিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে পাট উৎপন্ন হয়। পার্বত্য লালমাটি 
ছাড়া এখন পশ্চিমবংগে সর্বত্র পাটের চাষ বাড়িয়াছে। অনেকে পাট তুলিয়া 
লইয়া সেই জমিতে আমন ধানের চাষ করেন পাটকে পচাইয়া we বাহির 
করিতে হয়। তাহার জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকা দরকার | পাট বেচিয়া 
চাষীরা নগদ টাকা পায় যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজা চলে৷ স্থানীয় মানুষ 
তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা পায়! 

উপকূলবর্তী অঞ্চলে কাজু বাদাম ও নারিকেল উৎপন্ন হয়! 

পশ্চিমবংগের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলটুকুকে স্বাভাবিকভাবে পৃথক করা যায়। 
একদিকে ভাগীরথী-হগলী অপরদিকে ছোটনাগপুরের দুমড়ে যাওয়া প্রত্বজীবক 
যুগের মাকড়া পাথরের সারির মধ্যবর্তী অঞ্চল | এই অঞ্চল অবশ্য ছোটনাগপুরের 
মালভূমি হইতে উদ্ভৃত অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাসাই নদীগুলি 
গ্রবাহিত। তাহারা ধীরে ধীরে হুগলী নদীর মোহনায় পতিত হইয়াছে এবং 
পশ্চিমবংগের পশ্চিম সীমান্তকে স্থজল| করিয়া রাখিয়াছে। এইসব নদীতে TT 
হইয়| থাকিলেও নূতন করিয়া ব-দ্বীপ গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া এই অঞ্চলকে 
মৃত ব-দ্বীপ ( dead delta ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাধিক গড়ে ৬। অত্যন্ত অনিয়মিত 
_ কখনও al প্রচুর বর্ষণ আবার কখনও বা অনাবৃষ্টি বা খরা এই অঞ্চলের 
বৈশিষ্ট্য। একই ধরনের মামুলি উৎপন্ন যেন এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য | 
সম্প্রতি দামোদর Lateral পরিকল্পনায় যেমন বিদ্যুৎশক্তির সদ্যবহার করা৷ 
হইতেছে, তেমনি অতিরিক্ত জল ছারা সেচ TIAA উন্নতি করা সম্ভব হইতেছে | 
eq আলোকিত হইতেছে | সম্প্রতি কংসাবতী 


বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা শিল্প ও গ্রামা: র্‌ 
ও মাধ্যমে নদীর নানা স্থানে বাধ বাধিয়া অলসেচ বাবস্থার উন্নতি 


পরিকল্পনা 
করার ফলে পশ্চিমবংগের পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বাড়িয়াছে। 
ইহা ছাড়া বর্ধমান, হুগলি, ২৪-পরগণায় জেলার কিছু অংশে গভীর নলকৃপ 


নর ফলে চাষের ধারা পরিবতিত হইতেছে | এই 


ও অগভীর নলকৃপ খনঢ 
দিনীপুর, TH, বর্ধমান, বাকুড়া, তাত্রলপ্ত। এই 


অঞ্চলের প্রধান শহর মে 


৪০ ভূগোল পরিচয় 


সকল শ্রহ্রগুলি অতি প্রাচীন যুগ হইতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। প্রধান শাসন 
হিসাবে অথবা বাণিজ্যিক গুরুত্বে এই শহরগুলির ভূমিকা কম ছিল না । সম্প্রতি 
রেলওয়ে শহর হিসাবে খড্ঞপুরের প্রসিদ্ধি আছে। নানা শিল্প বিশেষত 
রেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারীর কারখানা আছে | 


TRIE হউক না কেন গ্রাংগেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলকে মোটামুটি ভাবে তিনটি 
প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়_(ক) অপরিবর্তিত ব-দ্বীপ ( Moribund ) 
অঞ্চল নদীয়া, মশোহরের অংশ এবং মুশিদাবাদের অংশ, ভাগীরথী, পদ্মা ও 
REST নদীর ছারা বেষটিত। আর দক্ষিণে ২৪-পরগণার সীমা বা বাংলাদেশের 
নার ছারা সীমিত। নদীর বেগধারা অত্যন্ত সীমিত। এমন কী বন্তায়ও 
ও অঞ্চলে প্লাবিত হয় না। গু সকল অঞ্চলে কিছু কিছু বিল বা জলাশয়ও দেখা 
যায়। 


'খ) পরিণত ব-দ্বীপ (Mature Delta ): উত্তরের মৃত ব-দ্বীপ 
আয়তনের নিয্নাংশ ও সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তরাংশ লইয়া যে বিস্তৃত নদী বিধৌত 
সমভূমি তাহাকে পরিণত ব-দ্বীপ বলা হয়। এখানেই নদীগুলি বেগবতী, 


গাংগেয় সমভূমি ৪১ 


জোয়ার-ভাটার প্রভাব আছে এবং এখনও নদীতে বথেষ্ট পলি সঞ্চিত হয়। 
একদিকে হুগলী, অপরদিকে মধুমতী এই দুই নদী দ্বারা এই অঞ্চল CAG | 

(গ) নব গঠিত বা জেগে উঠা ব-দ্বীপ ( Active Delta): পরিণত 
ব-দ্বীপের দক্ষিণে কলিকাতা হইতে পূর্বদিকে সারি সারি বিলের সীমারেখায় এই 
ব-দ্বীপ স্থচিত হয়। এই বিলগুলি মাছের ঘেরী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
স্থন্দরবনের বিরাট অংশ এই ব-দ্বীপ ভূমির অন্তর্গত | 

বর্তমানের এই ব-দ্বীপ কতখানি সমুদ্রের দিকে সৃষ্টি হইতেছে ইহা লইয়া 
বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। সমগ্র ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটির গঠনে নানা 
বৈচিত্র্য আছে | মৃত ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশী আর 
সুন্দরবনের মাটি বালিকণাধুক্ত এবং লব্ণাক্ত। মাটির ধরনের জন্য কৃষি- 
কার্ধেরও তফাৎ SEM থাকে । প্রায় সর্বত্র ভাল আমন ধান উৎপন্ন হয়। 


কলিকাতা ও ছগলীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 


বৃটিশ পনিবেশিক শাসনকার্ধের পর কলিকাতা দীর্ঘদিন ভারতের রাজধানী 
ছিল। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় অঞ্চল হইতে কাচা মাল সংগৃহীত 
হইত। ফলে কলিকাতা বন্দর বৃটিশ আগমনের পর হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 
\ ১৬৪২-৪৪ খুন্টাব্ জব চার্ণক এই স্থানে বাণিজ্যের জন্য দুর্গ নির্মাণ 
অবশ্য মারাঠাদিগের উৎপাত হইতে কলিকাতার ব্যবসা কেন্দ্রকে রক্ষা 


করে। 
করেন । 
করিবার জন্য মারাঠা খাল খনন কর! হয়। 

কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ করিয়া হুগলী নদীর উভয় 
তীরে বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। নৈহাটি হইতে আরম্ভ করিয়| 
বজবজ পর্যন্ত অঞ্চলে পাটকল রহিয়াছে, হাওড়া ও ভাটপাড়া অঞ্চলে এগুলির 
সংখ্যা অনেক CAL যদিও ভারত বিভাগের পর এই কারখানাগুলি যথেষ্ট 
পরিমাণ পাটের অভাবে নানা অক্গুবিধায় পড়িয়াছিল। আবার অন্যদিকে 
বিশেষ করিয়া আসানসোল-রানীগঞ্জ-ুর্গাপুর অঞ্চলে কয়লাকে CR করিয়া 
একটি বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। 

এই শিল্পাঞ্চল ও নগরকেক্দিক জীবন ধারায় স্থানীয় জন-জীবনের এক চিত্র 
প্রতিফলিত হয়। গ্রামজীবনে খতুভেদের বৈচিত্র্য ও কর্মতত্প্রতার প্রভাব 
shares et তীর তি রি এ OTS eles 
চাষ, হেমন্ত অথবা শীতে ফসল তোলার পালা ৷ স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে বিভিন্ন 
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ধরনের কাজের উদ্যোগে জীবনের এক তাৎপর্য চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, 
কর্মক্লান্ত মানুষ চাবের কাজের শেষে আবার নানাবিধ. উৎসব ও আনন্দের 


1. 
Jf 


== জ্লে =ল লা 


bee 


I 


০ 


৯১০ 


মাঝে তাহাদের জীবনের নানাদিক রাঙাইয়া লয়। সেইজন্য পৌষ হইতে 
জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়ে নানারকম মেলা বা বারোয়ারি পুজা ও সময়ের বৈশিষ্ট্য । 
নগরকেন্দিক জীবনে গ্রামজীবনের ছেদ পড়িয়াছে। এখানে 


গাংগেয় সমভূমি ৪৩. 


মেহনতী মানুষের বা খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবনে কলকারখানায় 
হুইসেলের শব্দ তাদের বিভিন্ন সময়ে কাজে যোগদান করিতে বাধ্য করায়, 
তাহাদের কাজে উৎসাহী করায়। এখানে খতুভেদের বৈচিত্র কাজকর্মের 
বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদন, বিপণন 
ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের কর্মীর কর্মচঞ্চলতায় জীবন ভরপুর ৷ পরিশ্রমের 
বদলে আসে নগদ টাকা-__বা যূল্য আর গ্রামজীবনে আসে কদল। নগদ মূল্য 
বা টাকায় ফসলের অংশ বা খাদ্য সংগীত হয়-_উদরানের ব্যবস্থা হয়। গ্রাম- 
জীবনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রুষিমজুর বা কুষক উৎপন্ন ফসল পায়। কিন্ত নগর 
জীবনে তাহা! সম্ভব নয়। অপরের ভোগ্য পণ্যের জন্য তাহাদের শ্রম__তাহা- 
দের জীবিকা । আবার শহর ও নগর জীবনে চিন্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে_ 
সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা । গ্রামজীবনে যাত্রা ও মেলার acer যাহা সীমাবদ্ধ | 


অনুশীলনী 

১। গাংগেয় সমভুমি বলিতে কী বুঝায়? তাহাকে মোট কয়ভাগে ভাগ করা যায় তাহার: 
(বিবরণ দাও | 

২। দোয়ার অঞ্চলের চাষের বিবরণ দাও | 

©) উত্তরপ্রদেশের প্রধান শহর কীস্পী? 

৪| উত্তরপ্রদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজ সামগ্রীর বিবরণ দাও | 
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কীকী? 

৬। গংগা বাধ সম্পর্কে যাহ! জান লিখ | 

৭| নিয়নবংগের পলিময় সমতুমির এক ধারাবাহিক বিবরণ দাও | 

৮। সম্প্রতি কোথায় কোথায় পাট চাষ হয় তাহার [ববরণ দাও। পাট চাষ কীভাবে 


তয়? 
>| পরিণত ব্বীপ বলিতে কী বুঝার ? 
so | কলিকাতা ও হুগলীর পার্থ ঝা অঞ্চল সম্পর্কে বাহা জান লিখ । 
১১ শিল্পাঞ্চল বা নগরকেন্দ্রিক ভীবনধারার সংগে গ্রাম জীবনের তুলনামূলক ভাবে 


আলোচনা কর। 
১২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £ 
(ক) খড়াপুর ; (থ) 7 wan; (গে) ঘুণঝড় 
১৩। গংগা নদীর উৎস হইতে মুত পর্যন্ত মানচিত্র অংক- কর। 


মরু অঞ্চল 


RON স্বাভাবিক শুক বালুকাময় অঞ্চলই মরুভূমি | ভারতের প্রায় ৩২ লক্ষ 
বর্গ কিলোমিটার অংশ তপ্ত মরু অঞ্চলের অন্তর্গত 1 বিশেষভাবে পশ্চিমাঞ্চলের 
দিল্লির শৈল শিরা এবং সিন্ধু অববাহিকার পূর্বদিকের বালুকাপূর্ন ভূখণ্ই ভারতের 
প্রধান মরু অঞ্চল। আরাবলী পর্বতমালা পশ্চিমের অঞ্চল ( ২৫৯,০০০ বর্গ, 
কিলোমিটার ) থর মরু বলিয়া পরিচিত | প্রক্কতপক্ষে রাজপুতানার মরুভূষির- 
বিস্তৃতি রাজস্থান, গুজরাট, এবং হরিয়ানা রাজ্যে | 


ভারতের অন্যান্য অংশেও 
কিছু কিছু শুদ্ধ তপ্ত মরু অঞ্চল দেখা যায় 


ছক--৩ 
ভারতের শু তপ্ত মরু অঞ্চলের বিবরণ 

রাজা BITS অঞ্চল রাজ্যের মোট 

বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের শতাংশ 
১। রাজস্থান ১৯৬,১৫০ ৬১-০ 
2) গুজরাট ৬২,১৮০ sa 
৩। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ২৭,৩৫০ GS 
৪। মহারাষ্ট ১: ahs 
৫। কৰ্ণাটক ৮,৫৭০ ৩০ 
৬। অন্ধ প্রদেশ ২১,৫০০ ৭-০ 


রাজস্থান রাজ্যের, যোধপুর, জয়সালমের জেলায় থর মরুর CUS) সহজেই 
অঙ্ণুভব করা যায়। সংলগ্ন এলাকা বলিয়া পাকিস্তানের ূর্বাংশে এই মক বি 
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রহিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের বাফুপ্রবাহের ফলে স্থানে স্থানে বালুকারাশি 
প্রায় ৫০* ফুট পর্যন্ত Gol এই বালুকারাশির নীচে রহিয়াছে বালুকাময় 
শিলা । যোধপুরের সন্নিকটে গ্রানাইট পাথরের তলভূমি দেখা যায়, যাহা 
খুব সম্ভব আরাবলী পর্বতমালার অংশ। খয়েরপুরের নিকটবর্তাঁ অঞ্চলে 
কর্দমের নীচে জলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও এ জল 
লরণাক্ত আর ভূপৃষ্টের আচ্ছাদন হিসাবে দেখা যায় এক প্রকার ঘাসের 
আবরণ | এই মরু অঞ্চলে কয়েকটি স্বাভাবিক জলাশয় বা a আছে। 


সেগুলির মধ্যে AA হৃদ প্রধান | 
মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য বলিলে চলে, বৎসরে গড়ে 


১০" বা ২৫৪ মিলিমিটার | জলবায়ু চরম ব! মহাদেশীয় প্রকৃতির অর্থাৎ শীত- 
গ্রীষ্ম বা রাক্রিদিনের তাপমাত্রার পার্থক্য বথেষ্ট। তপ্য দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু 


তধা হা উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে অত্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। AH অঞ্চলের: 
সেটিগ্রেড. হইতে ৫২ সেট্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা 


কোথাও কোথাও ৪৮" 
উঠে। সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা হঠাৎ. কমিতে আরম্ভ করে৷. 
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asta অত্যন্ত পীড়াদায়ক। গ্রীক্মের দিনে অনেক সময় দক্ষিণ-পশ্চিমী 
বাযুগ্রবাহের জন্য ঝড় হয়। এই ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ১৩৬ কিলোমিটার | 
এই বালুকারাশির ঝড়ের জন্য যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। অত্যধিক 
তাপমাত্রার জন্য বৃক্ষাদির পরিমাণ একেবারে নাই। মরু অঞ্চলের দক্ষিণে 
কোথাও কোথাও মৌসুমী বাযুপ্রবাহে কিছু বৃষ্টিপাত হয়__ইহার ফলে কোথাও 
“কোথাও এ সময় ঘাস জন্মার়। কোথাও খৰ্বাকৃতি বাবল! গাছের অবিস্তীর্ণ 
পরিবেশ রহিয়াছে 

মরু অঞ্চলের বিস্তৃতি সম্পর্কে এবং ওঁ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়া AED 
বাসোপযোগী করিবার জন্য যোধপুরে একটি কেন্দ্রীয় ester গবেষণ| com 
(Central Arid Zone Research Institute) স্থাপিত হইয়াছে | 
ভারতের এই BE মরু অঞ্চল সম্পর্কে নান! বিতর্ক রহিয়াছে । অনেকের 
ধারণ! মানুষ তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও অরণ্যরাজিকে যথেষ্ট নষ্ট করিবার জন্য 
এই মরু অঞ্চলের P| উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে নানাস্থানে পুরাতা্বিক 
অগ্পসন্ধানের ফলে খৃন্টপূর্ব ২০০* বৎসরের Bal সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে। 


মরুভূমি ও জীবনযাত্রা 


এই মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব 
অস্বীকার করা যায় না। এক একটি গ্রাম অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন। সাধারণত 
প্রাকৃতিক কোন জলাশয়ের নিকট অবস্থিত। একটি গ্রাম হইতে অপর গ্রামের 
WS অনেক সময় ৫* কিলোমিটার | বিকানীর ও যোধপুর অঞ্চলে কিছু কিছু 
ই থাকায় জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার ওঁ অঞ্চলে নিয়মিত বর্ষা হওয়ার 
কোন সন্তাবনা নাই বলিয়৷ অধিবাসীর| অর্ধ যাযাবরের জীবনধারায় অভ্যস্ত | 
অর্থাৎ তাহারা একস্থান হইতে অন্স্থানে ঘুরিয়| বেড়ায়। অনিশ্চয় খান্ধ- 
সন্ধান তাহাদিগকে যাযাবর taal তুলিয়াছে। যে কয়টি গৃহপালিত পশু 
আছে তাহা লইয়া তাহারা, একস্থান হইতে অন্তস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
তবুও অধিবাসীদের জীবনে মরুভূমির এমন এক আকর্ষণ আছে যে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া তাহার] আবার তাহাদের পুরাতন গ্রামে ফিরিয়া আসিতে চায় | 

শক মরু অঞ্চলে কৃষিকাজ কোনমতেই সহজ বা অনায়াসলন্ধ নয়। 


“সেইজন্য ওঁ অঞ্চলের মানুষকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়া বাচিতে হয়। যে সকল 


মরু অঞ্চল 84 


অঞ্চলে কৃষির কিছুটা স্থবিধা হয়। যে সকল অঞ্চলে কৃষির কিছুটা স্থবিধা 
আছে সেখানে উটের সাহায্যে লাঙল দেওয়া হয়। রাজস্থানের বেশীর ভাগ 
লোককে জোয়ার, বাজরা, যব ইত্যাদির উপর fea করিয়া বাচিতে হয়। 
উটের সাহায্যে যাতায়াত চলে । কেবল রুষিকার্ধ নহে যাতায়াত বা অন্তান্ত 
কাজের জন্য উটের ব্যবহার আছে । কেননা উট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জল ব্যতীত 
বাচ্সা। থাকিতে পারে॥ উট ছাড়া রাজস্থান প্রচুর ভেড়া প্রতিপালিত হয়। 


উটের পিঠে মরুভূমি পার হওয়া 

অর্ধ যাযাবর গোষ্ঠীগুলি ভেড়ার পাল. লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতের 
গৃহপালিত পশুর প্রায় ৫৬% শতাংশ উট, ৯% ভেড়া রাজস্থানে ব্ছ্যমান। 
সম্প্রতি রাজ্য সরকার নানাভাবে সংকর উট প্রচলন করিয়াছেন। ফলে 
প্রায় ১২ রকমের সংকর উট দেখিতে পাওয়া যায়। বিকানীর উট ভার 
বহনে বিশেষ পটু । রাজস্থানের ভেড়ার লোম হইতে পারাভারতে সংগৃহীত 
প্রায় ৪৫% শতাংশ পশম সংগৃহীত হয়| সাধারণত এ পশমের পরিমাণ প্রায় 
১৬ লক্ষ কিলোগ্রাম। পশম কম্বল বা পোশাক এবং কারপেট তৈরীর 
বিশেষ উপযোগী । সম্প্রতি আলোয়ারে রাজ্য সরকার একটি. শূকর প্রজনন 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন । বৎসরে অন্তত ১৫ লক্ষ ভেড়া SID রাজ্যে চালান 
যায় এবং তাহাতে ১০ লক্ষ মানুষ জীবিকা অর্জন করে। 

দীর্ঘদিন ধরিয়া সাবেকী প্রথার চাষ রাজস্থানে প্রচলিত।  মরুত্মির 
উত্তরভাগে বিকানীর ও গংগানগর জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা হওয়ায় রুষিকার্ষের 
কিছটা ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গিয়াছে । রাজস্থান খাল খনন প্রকল্প হইতে 
উপযুক্ত জল পাওয়া গেলে মরু অঞ্চলের অনেক অংশ রুষিকার্ধের উপযোগী 


হইবে। তাছাড়া Steal প্রকল্প হইতে বেশ পরিমাণ জল ৩,২০,০০০ 
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হেক্টর জমিকে সিক্ত করিয়া চাষের বিশেষ স্বিধা করিয়| দিয়াছে। 
মরু অঞ্চলের প্রধান শস্ত হইল জোয়ার ও বাঁজরা ৷ যত সামান্য আখ ও 
তুলা হয় তাহা হইতে উৎপাদকর! নগদ টাকা পায়। গংগানগর জেলায় 
স্থরতগড়ে রাশিয়ার অর্থপাহায্যে একটি উন্নত shires প্রতিষ্ঠিত ( ১৯৫৬ থুঃ ) 
য় | 

Sl সম্প্রদায় ব। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভীল উপজাতিই প্রধান। তাছাড়া 
গোড়ালিয়া লোহার, বানজারা প্রভৃতি অনেক গোষ্ঠী রহিয়াছে । নানাভাবে 
শুক মরু অঞ্চলের প্রক্কতি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়৷ জনজীবনের পরিবর্তনের 
চেষ্টা চলিতেছে । বিশেষভাবে রাজস্থান খাল প্রকল্প (Rajasthan Canal 
Project) সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৫২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৪৫ কিলোমিটার 
প্রস্থ মরু-অঞ্চলকে কুষিকার্ের উপযোগী করা সম্ভব হইবে। ফলে জনগণের 
যাযাবর বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়া তাহারা স্থায়ী কৃষকে পরিণত হইবে। সরকারী 
প্রচেষ্টায় এই সকল যাযাবর গোষ্ঠীকে স্থায়ী করিবার বিশেষ আয়োজন 
চলিতেছে। পাঞ্জাবের শতদ্রু ও বীয়জ নদী হইতে এইখানে জল আসিবে। 
ভারত-পাকিস্তান সীমারেখার সমান্তরাল থাকিয়া এই খাল পাঞ্জাব ও রাজস্থানের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। ইহা ছাড়া মাহী প্রকল্পে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে। 
তাহার ফলে শিল্পের প্রসার ঘটিবে।: কুত্রিম অরণ্য স্থষ্টর মাধ্যমে বালুকা 
ঝড়ের প্রকোপকে ঠেকাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। জইসালেমের জেলায় 
Fi অরণ্য ও পশু খাদের জন্য চারণভূমি সৃষ্টির বাবস্থা হইয়াছে। মোটকথা 
মর্ুভূমিকে কেন্দ্র করিয়া যে জনজীবনের cate বহিয়া -চলিয়াছিল নতুন 
পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এককথায় অর্ধ যাযাবর 
বৃত্তির বিলোপ ঘটিয়া স্থায়ী রুষকের গ্রাম গড়িয়া উঠিবে | 


অনুশীলনী 
১। ভারতের প্রবীণ মরু অঞ্চল কোথায়, তাহার বর্ণনা দাও 1 
২। অগিবাসীদের জীবনে মরু অঞ্চলের প্রভাব বর্ণনা কর। 
ol CAZRI কী? তাহাদের প্রধান কাজ বর্ণনা কর) 
£1, গুক্ধাঞ্চলকে শত্তশ্যামল করিবাঃ জন্য কী কী পরিকল্পনা কার্যকরী কর! হইতেছে। 
C1 মরু অঞ্চলের প্রধান শিল্প কী? তাহার বিবরণ ate | 


মরা অঞ্চলের গৃহপালিত পশ্ুগুলির বিবরণ ate | তাহারা কী কাজ করিয়া থাকে ? 


১২০১২ 


ory 
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Sort বৈচিত্র্য অনুসারে ভারত উপমহাদেশের কচ্ছ ও কাবিয়ায়াড় 
(গুজরাট ) উপদ্বীপকে একটি বিশেষ অঞ্চল বলিয়া! গণ্য করা হয়। এই 
অঞ্চলের দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্যের লাভা-তৃমির অন্তর্গত হইলেও উত্তরাংশ 
বিশেষ ভাবে কচ্ছ অঞ্চলে টারশিয়ারী শিলা বিদ্যমান । স্থানে স্থানে ভংগিল 
উপত্যকা এক অঞ্চলের সংগে অপর অংশের সংযোগ রক্ষা করিতেছে । পশ্চিম 
উপকূলের এই অংশকে কচ্ছের রান (Rann of Kutch) বলা হয়। ইহা! 
স্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত নীচু । ভূমিকম্প অথবা অন্য কোন নৈসগিক কারণে 
এই রকম ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকের অনুমান |. পশ্চিমের এই উপকূল দক্ষিণ 
দিকে গোয়! পর্যন্ত কংকন নামে পরিচিত আর তাহার দক্ষিণের উপকূলের নাম 
মালাবার। প্রায় চতুক্ষোণারৃতি এই অঞ্চলের পরিমাণ ৪৬০০০ বর্গ মাইল।, 
একদিকে উপকূল বিধৌত কচ্ছের রান এবং অন্যদিকে কাঙ্ছে উপসাগর। উত্তর 
দিকে ধীর প্রসারিত ধূসর ভূমি যাহা থর মরুতে বিলীন হইয়াছে । এই 
অঞ্চলের ভূগঠন বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অতি প্রাচীন যুগের শিলা ( মিয়োসীন ) 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে বালুকা প্রস্তর এবং লাভা শিলায় আবৃত হইয়াছে। 
কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন নীচু অংশে পলি জমিয়াছে যাহ! সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। অন্য দিকে সম্পূর্ণ কাথিয়ায়াড অঞ্চল দক্ষিণের লাভা-শিলার উপর 
গঠিত হইলেও মধ্যে মধ্যে পরিখার মত অংশ আছে । অত্যন্ত প্রাচীন শিলার 
উপর এই লাভা স্তর অবি্ন্ত ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোথাও রহিয়াছে 
বালুকা-পাথর | BAS) ও ভাবনগরের মধ্যবর্তী প্রায় ২০-৩০ মাইল পর্যন্ত 
অঞ্চল বাত্যাবাহিত বালুরাশিতে পূর্ণ। - ইহা জমিয়া এক রকম শিলায় পরিণত 


৪ 
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হইয়াছে | গৃহ নির্মাণের কাজে এই শিলা ব্যবহৃত হয় এবং এই শিলা 
পোরবন্দর শিল! নামে পরিচিত। যদিও এই কাথিয়ায়াড় অঞ্চল অত্যন্ত 
নীচু তবুও উত্তরে অনুচ্চ রাজকোট পাহাড় শ্রেণী ( ১১০০ ফুট ) আর দক্ষিণে 
fa পাহাড় শ্রেণী (২১০০ ফুট) থাকিয়া এই অঞ্চলকে বেষ্টিত করিয়া 
রাখিয়াছে। গির অরণ্যে সিংহকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখ! যায় 


এই অঞ্চল প্রায় শুদ্ধ, পশ্চিমে মৌসুমী বাতাসের প্রভাব ICRI বেশীর 
ভাগ অঞ্চলই এক প্রকার তৃণ ও গুল্ম দ্বারা আচ্ছাদিত যদিও গির ও গিরনার 
পাহাড় শ্রেণী অনুচ্চ কণ্টক জাতীয় বৃক্ষে পূর্ন । উপকূল অঞ্চলে খয়ের এবং 
আম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 


কুষিকার্ধ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা |  কচ্ছের 
অধিবাসীদের অনেকে পশুপালনের উপর গুরুত্ব দেয়। এক দকে পাহাড় ও 


কচ্ছ ও কাথিয়ায়াড় উপদ্বীপ ৫১ 


sata মাটির অঞ্চল বলিয়া স্বাভাবিক কৃষির অস্থৃবিধা রহিয়াছে, আবার অন্ত 
দিকে উপকূল অঞ্চল লবণাক্ত। সেইজন্য মোটামুটি প্রধান ক্রবি-অঞ্চলগুলি 
পাহাড়ের পাদদেশ অথবা পলিপূর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণ বৃষ্টির উপর নির্ভর 
করিয়া এই অঞ্চলে sist চলে না__কৃপ, বাধ, পুকুর বা জলাশয়ে যে জল 
সঞ্চিত থাকে তাহাতে sia কাজ চলে |. ইহার ফলে. এই অঞ্চলের প্রায় 
৫০% অংশে আবাদ হয়। কাথিয়ায়াড়ের পূর্বাংশে গোহিয়ার্ড এবং নল অঞ্চলে 
BSS বেশী বৃষ্টিপাত হইলে সময়ে সময়ে এ অঞ্চল প্লাবিত হয়৷ ব্যাম্বে 
উপসাগরের সন্সিকটবর্তা অঞ্চলে তলাকার জল লবণাক্ত এবং মাটিতে বালিরাশির 
পরিমাণ cat কিন্তু অভ্যন্তরের অঞ্চলে বালির ভাগ কম বলিয়া গম, বাজরা, 
জোয়ার ও তুলার চাষ হইয়া থাকে । দক্ষিণের স্বরাট অঞ্চলে কৃষিকার্ষে সমতা 
নাই। পলি অঞ্চলে যেমন ভাল কুষিকার্ধ হয় আবার পাথুরে ater অঞ্চল প্রায় 
পতিত পড়িয়া থাকে৷ অপেক্ষাকৃত উর্বর ভাদর অঞ্চলে কেবল বাজরা, জোয়ার 
উৎপন্ন হয় না, নানাবিধ তৈলবীজ এবং তুলা প্রধান পণ্য-শস্ত ৷ 


দ্বারকা ও হালর উপকূলবর্তী অঞ্চলের মাটিতে চুনাপাথর দেখ! যায়। 
aya এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অপেক্ষা পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা বলিয়া 
Wi এখানের গ্রামগুলি ছড়াইয়া থাকিলেও উর্বরাঞ্চন ও পানীয় জলের 
নিকটে অবস্থিত এবং BRAG! কচ্ছ গুজরাটের একটি জেলা । এই জেলার 
প্রধান বন্দর হইল মান্ভি। জেলার প্রধান শহর হইল ভুজ । টুনা বন্দর 
হইতে ভুজ পর্যন্ত মিটার গেজ রেল লাইন আছে। কাথিয়ায়াড়ের উপকূল 
আরব, cay Ae ও আফ্রিকার অনেক গোষ্ঠীর লোকের প্রথম পদার্পণের স্থান 
বলিয়। পরিচিত। eal, পোরবন্দর, ভীবনগর প্রভৃতি এই অঞ্চলের বন্দর | 
এই  বন্দরগুলির সহিত আমেদাবাদ পর্যন্ত রেলপথে সংযুক্ত। স্থানীয় 
gal ও তৈলবীজ হইল প্রধান শিল্প পণ্য । অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রে মধ্যে 
জাঁমনগর অন্যতম ৷ জুনাগড়, রাজকোট প্রভৃতি অঞ্চলে গুজরাটের ব্যবসা- 
বাণিজ্য চলে | 


ভূগোল পরিচয় 
অনুশীলনী 


>| কচ্ছ ও কা খিয়ান্াড়কে এক বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল বলা হয় কেন? 
২। কচ্ছও কাখিয়ায়াড় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি»ও জলবায়ু বর্ণনা কর। 
৩। অধ্বামীদের প্রধান উপজীবিকা কী? 
ও। সঠিক উত্তর দ্বাও : 
কে) বাড়ী তৈরীর go কাখিয়ায়াড় হইতে একপ্রকার পাথর আমে-_-পোরবন্দর শিলা, 
চুনাপাথর, মারবেল পাথর। 
(২) গির অরণ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক বন্ত অন্ত দেখা যার--সিংহ, বাজ, cay | 
(গ) etal অঞ্চলের মাটি চাঁষের উপযোগী নয় বনিযা! স্থানীয় অধিবানীর উপজীবিক! 
_ গৃহনির্মাণ, পশুপালন, শিল্পকান্থ। 


৬ দ্বাক্ষিণাত্য ও মালভুমি অঞ্চল 


উত্তর ভারতের গাংগেয় সমভূমির দক্ষিণ হইতে সোজ। দক্ষিণ দিকে 
কুষারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এই বিরাট ভূভাগকে মালভূমি বল! যাইতে পারে | 
এই সমগ্র তূভাগ প্রকৃতপক্ষে গণ্ডোয়ান! হৃভাগের অন্তর্গত। এই বিস্তীর্ণ 
ভূভাগের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং কোথাও কোথাও পাহাড় পর্বতখ্রেণী 
এক অস্তঃশীম| বলিয়া পরিগণিত। সেইজন্য এই সম্পূর্ণ অংশকে আবার 
FOTIA অংশে যেমন মধ্যভারত মালভুমি বা মালব, কর্ণাটক বা 
মালভূমি, দাক্ষিণাত্য, তেলেংগীনা ও ছোটনাগগুর মালভূমিতে 
ভাগ করা যাইতে পারে। বাস্তবিকই ভারতের মধ্য অংশে বিদ্ধাপর্বত, পুর্ব 
হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উত্তরে এবং alata পর্বতের 
পূর্বদিকের বিস্তৃত মালতৃমিই মধ্যভারত মালভূমি । আবার ইহার পশ্চিমাংশের 
নাম মালব। মধ্য অংশকে বুন্দেলখণ্ড এবং পূর্বদিকের বিস্তৃত অঞ্চলই ছোট 
নাগপুরের মালভূমি বলিয়| খ্যাত। এককথায় এই বিস্তৃতি জামসেদপুর পর্যন্ত 
বিস্তৃত যেখান হইতে দামোদর উদ্ভৃত। আবার এই অঞ্চলই মহানদীর 
উত্তরাংশ a ওড়িশার অরণ্যাকীর্ণ লাল কীকুরে মাটির সংগেও এক। পূর্বাঞ্চলের 
জামসেদপুর অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক। কেনন! জামসেদপুর অঞ্চলের নিকটে 
একদিকে যেমন AMY খড়কাই ও Gala নদীগুলি Bye হইয়াছে 
তেমনি এই জামসেদপুর সিংভূমকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের প্রধান লৌহ্‌ 
আকরগুলি fara! এই লৌহ আকরও বিহার-বর্ধমান অঞ্চলের কয়লা 
খনিগুলি মিলিয়| বিরাট এক শিল্পাঞ্চল গড়িয়া ভারতের সমৃদ্ধি রচন| করিয়াছে। 
ইহার প্রভাবে হুগলী নদীর তীরবর্তী কলকারখানাগুলি সজীব ও চঞ্চল। 
ঝরিয়৷ অঞ্চলের ফায়ার CH, মানভৃম অঞ্চলের সিলিকা ( Silica ), ঘাটশিলা 


৫৪ "_ ভূগোল পরিচয় 
ও মানভাণ্ডার অঞ্চলের ভামার খনিও এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট । আবার 
অন্যদিকে মুড়ি অঞ্চলের বক্সাইট ইহার নিকটবর্তী অঞ্চল। পশ্চিম মধ্য- 


প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বা ওড়িশা হইতে ম্যাংগীনীজ পাওয়া যায়। 
এই সকল খনিতে কাজ করিবার জন্য যে বিরাট শ্রমশক্তির প্রয়োজন পাৰ্শ্ববৰ্তী 


অঞ্চলের আদিবাসীরাই সাধারণত সেই চাহিদা মিটায় । ফলে কিছু পরিমাণে 
MA ব্যয়ে আকরগুলি হইতে সংশোধিত ধাতু পাওয়া যায়। জামসেদপুর 
টাটানগর লৌহ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র এবং সম্প্রতি দর্গাপুরও এবিষয়ে যথেষ্ট 
অগ্রণী। রাউরকেলা, ভিলাই, বোকার! প্রভৃতি কারখানা সরকারী 
উদ্ধমে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আমাদের দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি রশচির নিকট জাপানের সাহায্যে একটি চীনা 
মাটির বাসন তৈরীর কারখানা খোলা হইয়াছে । আবার ও সকল শিল্পাঞ্চলের 
“aid অধিবাসীদের নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদা মিটাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
বাগান বাগিচা ও শজীর উৎপাদন যথেষ্ট 

ছোটনাগপুরের এ 


এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
ঢেউ খেলান পাহাড়গুলির তলদেশে ভূমি হইল 
এ সকল জমি খুব সরস এবং অতি অনায়াসে কুয়া 


আর পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে শাল, পিয়াশাল, 


উপযুক্ত কৃষিযোগ্য জমি | 
কাটিলে জল পাওয়া যায়। 
মুল, আমন কেঁদ, কুল, 


দাক্ষিণাত্য ও মালভূমি অঞ্চল ৫৫ 


গুটিপোকার চাষ হয়! পুরুলিয়া অঞ্চলে লাক্ষ1ও প্রচুর পরিমাণে উত্পাদিত 
হয়। ART হইতে তেল এবং মদ, তৈয়ার হয়। কয়েকুটি প্রধান পার্বত্য 
শহরকে বাদ দিলে বেশীর ভাগ অরণ্যে a অরণ্যের পাদদেশে উপজাতি গোষ্ঠী 
বিশেষ ভাবে সাঁওতাল, Sate, ভূমিজ, asl, কোডা, জুয়াং, বিরহড, মালের, 
wan প্রভৃতির বাঁস। অরণ্যনির্ভর এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলি পরিবেশ 
পরিমগ্লের সংগে অভিযোজন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কোন কোন 
সময়ে যেমন অরণ্যে শিকার করে অথবা বেন্দ গাছের পাতা হইতে বিড়ি 
তৈয়ার করে, শালপাতা দিয়া খাবারের ঠোড1-বা পাত্র তৈয়ার করে অপরদিকে 
নানারকম শাকশভী চাষ করিয়। নিজেদের এবং স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার 
চেষ্টা করে। গু, মহিষ, শূকর, মোরগ ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিপা।লত 
হয়। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের অনুপ্রবেশের 
ফলে এই মানুষগ্তলর জীবন যাত্রায় যে পরিবর্তন ও চাহিদা আসিল তাহা 
মিটাইবার জন্ত ইহাদের অনেকে শহরের দিকে আদিল নৃতন কর্মসংস্থানের 
আশায়। ইহাদের অনেকে উত্তরবংগ ও আসামের চাঁ-বাগিচায় কাজের জন্য 
চলিয়। গিয়াছে । কেননা ইহারা শারীরিক শ্রমে বিশেষ পটু ৷ ইহাদের 
* অনেকে নীল চাষ করিবার সময় কলিকাতার পার্খবর্তী অঞ্চলে চলিয়া 
আিয়ছিল, আর অনেকে হ্ন্দরবন অঞ্চলের আবাদে চান কারবার জন্য 
আসিয়| এ অঞ্চলে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। 

মধাভারতের- মহাকাল পাহাড় এবং গড়িশার পাহাড়শ্রেণীর মধ্য দিয়া 
" বিস্তৃত ছত্তিশগড় অঞ্ল। উচ্চ মহানদীর উত্তরের এই অংশ আবার 'অন্যদিকে 
ছোটনাগপুরের পাহাড় দিয়া! ঘেরা। মারাঠ| আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই 
» অঞ্চল অনেকটা THATS ছিল । প্রধান বাসিন্দা ছিল গন্ড উপজাতি । এই 
অঞ্চলের প্রধান শহরগুলি হইল রায়পুর, বিলাসপুর ড্র প্রভৃতি। ওঁ সকল 
অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে ধান চাষ হয়। Ae ল জলাশয় বা জলের উসকে 
com করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই গ্রামগ্ল অত্যন্ত সুমংবন্ধ । এই অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫-৬০" ইঞ্চি । এই অঞ্চলের গ্রাম বা পল্লী অঞ্চলে 
নগর সভ্যতার ছাপ সুস্পষ্ট নয়। 

ধীর বিচ্ছিন্ন এই মালভূমি পশ্চিমের দিকে fags একদিকে দক্ষিণের 
লাভাময় অঞ্চল ও ওড়িশার কংকরাবৃত অরণ্যরাজি, আবার অন্যদিকে মহাকাল 


পাহাড়ী ও ছে।টন।গপুরের মালভুমি । এই অঞ্চলের জলবায়ু অনেকটা 


৫৬ ভূগোল পরিচন্র 


চরম ভাবাপন্ন। সেইজন্য এই অঞ্চলে জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, কার্পাস নানা 
প্রকারের তৈলবীজ বিশেষ করিয়া স্থুরগুজা হইল প্রধান । ধীরে ধীরে 


এই অঞ্চল পশ্চিমে রাজপুতনার দিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং গুজরাট অঞ্চলের 
ক্বষম্মৃত্তিকার মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 


গোদাবরী 4) লাভা অঞ্চল 
দাক্ষিণাত্যের এই মালভূমি বিদ্ধাপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম ; 
হইতে পূর্বদিকে ঢালু। বিশেষভাবে বিন্ধ্য, কাইমুর, রাজমহল ও 
পরেশনাথ পাহাড় আর আরও পূর্ব দকে Res মাতপুরা-মহাঁদেব, মহাকাল | 
এই পার্বত্য অঞ্চল প্রধান জল বিভাজিকা বলিয়া উ্তরদিকে যেমন কয়েকটি 
নদী গংগার দিকে বহিয়। গিয়াছে আবার তেমনি মহানদী বহিয়া আসিয়াছে 
দক্ষিণ পূৰ্ব দিকে। এই মালতূমির পূর্বদিকে পুর্বঘাট ( মলয়ান্রি ) পর্বতমালা 
দক্ষিণদিকে চলিয়া আসিয়াছে। আর পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট (সয়াদ্রি) 
“Hoch উত্তর-দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ববাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী 
মহীশূরের দক্ষিণে নীলগিরিতে মিলিত হইয়াছে । নীলগিরির সর্বোচ্চ পর্বত- 
HT দৌদীবেভা (৮,৬৪০) নীলগিরি হইতে আল্নীমালাই, পাঁলনি, 
কার্ডীমম পর্বত পর পর দক্ষিণদিকে চলিয়া! গিন্নাছে। 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য 
থলঘাট ও ভোরঘাট হইল 
সংগে যোগস্থত্র রাখা সম্ভব । 
দাক্ষিণাত্যের এই মালভৃূমির অতি প্রাচীন শিলাস্তর বারা গঠিত। ধীরে 
দীরে এই কঠিন শিলা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া মৃত্তিকার সৃষ্ট করিয়াছে। উত্তর- 


দিয়া কতকগুলি গিরিপথ আছে তাহার মধ্যে 
প্রধান। এই গিরিপথ দিয়া কংকন উপকৃলের 


পশ্চিমাংশের মাটিতে লাভা মিশ্রিত 


দাক্ষিণাত্য ও মালভূমি অঞ্চল ৫৭ 


(Rain shadow) অঞ্চল বলা! হয় (২০" বৃষ্টিপাত )। হুতরাং স্বাভাবিক, 
ভাবে পশ্চিমঘাটের উদ্ভিদজগত এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে জন-জীবন 
সীমাবদ্ধ ঠিক তাহার পশ্চিমাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর এবং স্বল্প বৃষ্টির অঞ্চলের 
জন-জীবন অন্তরপ । পুণা, বেলগাম অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। ধীরে 
ধীরে বিজাপুর, আইহম্মদ্রনগর এমন কি লাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরের 
প্রত্যাগত মৌস্গমী বায়ুর জন্য শীতকালে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত wa! তাহাতে 
রবিশস্তের ফলন বাড়ে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে কৃষ্ণ! ও গৌদাবরী 
নদী বাহির হুইয়াছে। এছাড়া কয়ন! নদীও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে 
বাহির হইয়াছে । FH ও কয়ন! করডের নিকট মিলিত হইয়াছে। Sie 
নদী gather নিকট দিয়া বহিয়। গিয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। 
মহারাষ্ট্রের এই. অঞ্চলে সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম বাসুপ্রবাহে বৃষ্টপাত হয়।' 
এই বৃষ্টিপাতের ফলে বনসম্পদ বিশেষভাবে বহু যূলাবান গাছও পাওয়া যায়। 
নানা ধরনের উন্নত বাশ, সেগুন, কেন্দ গাছ জংগলের মূল্যবান বৃক্ষ । তাহা 
ছাড়া পাহাড়ের গায়ে ote প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তাহা গবাদি rea খাছ 
হিসাবে পরিগণিত zal হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দাক্ষিগাত্যের এই 
মালভূমি সঞ্চিত গলিত লাভায় স্তরে স্তরে জখিয়া উঠিয়াছিল যা পূর্বঘাট আর 
পশ্চিম্ঘাট পর্বতমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ । এই স্তরে স্তরে সাজান লাভাতৃমিকে 
ডেকান ট্র্য।প (Deccan Trap ) বলা হয়। 

দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলে তুলা, জোয়ার, বাজরা, গম, নানাপ্রকার 
তৈলবীজ প্রধান কৃষিজ পণ্য । তুল! যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া 
সেখানে কাপড়ের কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।  কোলাপুরে 
ভাল তাতের কাপড় তৈয়ার হয়। পুণী ও বোস্ব।ই শহরের নিত্য-নৈমিত্তিক 
চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নানাপ্রকার ফল, শাকশজীরও 
উৎপাদন বাড়িয়াছে। এই অঞ্চলের গ্রামগ্ু'ল অত্যন্ত BRA) অনেক সময় 
এই সকল গ্রামের চারিদিকে দুর্গ-প্রাকার রহিয়াছে । এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ 
শহ্রগুলি হইল আইহল্মাদনগর, ওরংগীবাদ, কোলাপুর প্রভৃতি। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নাসিক, বশেন রেলওয়ে জংশন মান্মদ, এতত্তিম, 
'আকোলা, অমরাবতী; ওয়া] গুরুত্বপূর্ণ হান । নাসিকে গোদাঁবরীর 
নিকট Sab প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, নাগরপুর, শোনপুরৱ ও পুণাই হইল 
এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যণিজ্যিক স্থান। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্বের 


We ভূগোল পরিচয় 


করে। সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে তাহাদের জন্য উপনিবেশ ও বিদ্যালয় স্থাপিত 


হইতেছে। এছাড়া অন্তান্য উপজাতির মধ্যে বান্জারাদের সংখ্যা যথেষ্ট 
ct | 


মহীশুর বা কর্ণাটক মালভূমি 
দাক্ষিণাত্যের বিরাট মালভূমির অপর এক অংশ হইল মহীশূর বা কর্ণাটক 


অঞ্চলের মালভূমি । দক্ষিণের ator অঞ্চল হইতে ধীরে ধীরে এই অঞ্চল , 


প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণ ও তুংগভদ্রার ARF 
(basin ) পর্যন্ত ইহার সীমা। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে CAA ভাগ 
লোক কানাড়ি ভাষায় কথা বলে। সম্প্রতি কৰ্ণাটক রাজ্য ভাষা-ভিত্তিতে 
গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহাতে কুরগ, দক্ষিণ কানাড়া ও বেলারি জেল! 
(মাদ্রাজ রাজ্যের ) উত্তর কানাড়া, বেলগাম, বিজাপুর ও ধারওয়ার (বোম্বাই 
রাজ্যের ), রাইচুর, গুলবার্গা ও বিদর (হায়দ্রাবাদ রাজোোর ) অঞ্চল রহিয়াছে | 
এই রাজ্যের উচ্চ 'মালভৃমি অঞ্চলকে মলনাদ বলা হয়। আর পশ্চিমের 
Pra মালভূমিকে ময়দ(ন বলা হয়। এই মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। 
এই অঞ্চলে কাবেরী, ক্ষণ, পালার প্রভৃতি নদীগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে হিয়া গিরাছে। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম 
প্রপাত ও শিরাবতী নদীর গ্রারসৌপা! গ্রপাত হইতে কিছু জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয় । এখানের জলবায়ু বেশ ভাল । পশ্চিমঘাটের ঢালে যখন অধিক বৃষ্টি হয় তখন 
পূর্ব অংশে কম বৃষ্টি ৷ আবার শীতকালে পূর্ব অংশে বৃষ্টি হয়, পশ্চিমাংশে তখন 
বৃষ্টি হয় না। ফলে মলনাদ অঞ্চলের উপত্যকাতে আখ, কার্পাস এবং 
অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হুয়। পুর্বদিকের ময়দান অঞ্চলে 
রাগি, বাজরা, জোয়ার ও নানা রকম তৈলবীজ বিশেষ করিয়া রেডির চাষ হয়। 
মহীশূরের প্রাচীন কোলা'র অঞ্চলে স্বর্ণ পাওয়া যায়। বঝাবাবুডান অঞ্চলে 
বেলারি সুন্দর অঞ্চলে ম্যাংগানীজ পাওয়া A. কয়লার অভাব বলিয়া 
ব্যাপক শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠে নাই তবুও জলবিদ্যুৎ সাহায্যে কিছু কিছু শিল্প সম্ভার 
গড়ি উঠিয়াছে। অরণ্যে আহত চন্দন, সিংকোন| পাওয়| aq বলিয়| চন্দন 
কাঠের শিল্প ও তেল ও সাবানের কারখানা আছে। রেশম, চিনি, চামড়ার 


জিনিস, কাগজ ইত্যাদি তৈয়ারীর AGS কারখানা আছে। বাংগালোর, 


৬১ 


দাক্ষিণাত্য ও মালভূমি অঞ্চল 
ধারওয়ার, বেলগীও, বেলারী, হুগলী এই অঞ্চলের প্রধান নগর ৷ গৌককু 
অঞ্চলে কাপড়ের কল আছে, তাছাড়া নানাবিধ হাতের কাঁজের কারখানা 
আছে। সম্প্রতি কর্ণাটক সরকার সমগ্র রাজ্যে হন্দর রাস্তাঘাট নির্মাণ 
করিয়াছেন এবং সিল্কের কারখানা করিয়াছেন | বাংগালোর ও ভন্রাবতী-: 
অঞ্চলে সিমেন্টের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। তুর নদীতে বাধ দিয়া 


ভদ্র! ননীর বাধ 
হওয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমিতে জলসেচ 
23 এ ছাড়! কৃষর উপনদী মালপ্রভাত্তে- 


১। ভারতের মালভূমিকে মোট কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা বাইতে পারে তাহার, 


বিবরণ দাও | 
২। জামনেদপুর 
উঠিয়াছে তাহ! বর্ণনা কর। 
৩। দাঙ্দিণাত্য বা লাভা অঞ্চলের মালভু মর বৈশিষ্ট্য কী? 
৪1 পূৰ্বঘাট পর্বতমালা ও পশ্চিমঘাট গধতমাল! কোথায় মিলিত হইয়াছে? 
৫) গডক্যান ট্রাপ' কাহাকে বলে? 
৬। দাঙ্গিণাত্য অঞ্চলের হধান শস্ত কী? 
৭ | তেলেংগানী অঞ্চলের উন্নতির জন্য a 
৮। মহীশুর বা কর্ণাটক মালভূমি সম্পর্কে বিবরণ দাও | 
৯) দাক্িণাত্যের কোথায় হীরক এবং ্র্ণ পাওয়া যার £ 
তেলেংগানা অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের কারণ কী £ 
টি 


কে কেন করিয়া কেন অনেকগুলি লৌহ বা ইল্গাতের কারখানা গড়ন! 


কী প্রকল্প সরকার গ্রহণ করিয়াছেন? 


vet 


Ss ভূগোল পরিচয় 


লামের SSA, (খ) গোদাবরী ও Fe Tat 
খাপত্তনম ও শকাকুলামের 
a নেলোর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে. 


ওড়িশার ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রধানত বৈতরণী, ব্রাহ্মণী ও মহানদীর পলি দ্বারা 
ae এবং বালেশ্বর হইতে চিকা হুদ পর্যন্ত প্রায় ১২৫ মাইল (১৬৯ কিমি. ) 
দীর্ঘ । আর বিস্তৃতিও প্রায় co মাইল। যদিও মহানদীতে প্রচণ্ড বন্যা হয় 
রও fasta পরিকল্পনা মহানদীর বন্যাকে অবরোধ করিতে সমর্থ বলিয়া 
অনেকের অভিমত | যদিও এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে পার্বত্য অঞ্চল বলিলে 
নীলগিরি পাহাড়কে বুঝায়। আর দক্ষিণাঞ্চলের চিন্কা হদের আয়তন প্রায় 
৪৫০ বর্গমাইল । চিক্কার দক্ষিণের গ্ঞ্জাম অঞ্চলকে ব-দ্বীপ বলা চলে না যদিও 
কাকুরে মাটির স্থানে স্থানে উর্বরাঞ্চলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মহানদীর 
খালগুলিতে কেবল যে গমনাগমনের সুবিধা রহিয়াছে তাহ! নহে বরং জলসেচের 
কাজ চলে। পুরী অঞ্চলে ধান ও রাখি উৎপন্ন শন্ত আর গঞ্জাম অঞ্চলে 
আখ ও নানাপ্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয় । ওড়িশা রাজ্যের পুরী, ভুবনেশ্বর 
ও কটক প্রধান শহর। পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দিরের ভাস্বর্ 
বিশ্ববিখ্যাত । প্রতিব্সর- জগন্নাথের রথযাত্রার মেলায় ভারতের নানা স্থান 
হইতে বহু তীর্থবাত্রীর সমাগম হয় এবং পবিত্র হিন্দু তীৰ্থস্থান বলিয়া নান 
সংস্কৃতির লেনদেন হয়। সম্প্রতি ভুবনেশ্বর ও কটকের পার্শববর্তা অঞ্চলে 
নানাভাবে শিল্প প্রসার ঘটিতেছে। কাচ ও কাগজের কারখানা, চিনির কল 
ও লৌহ-সরঞামের নানা কারখানা হইল ওড়িশার শিল্প প্রসারের একদিক। 
সঘলপুর ও রাউরকেল!. শিল্পপ্রধান নগর হওয়ায় ওড়িশার জনজীবনে এর 
প্রভাবও গ্রতিফলিত। 


অন্বপ্রদেশের উপকূল ভূমির শ্রীকাকুলাম ও বিশাখাপত্তনমূ জেলা দুইটি 
উল্লেখযোগ্য । বিশাখাপত্তনম্‌ বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ভারতের অন্যতম 
বন্দর । এই অঞ্চলের প্রধান 45 ধান, রাগি, Batata, জোয়ার < 
নানারকম ভাল কলাই। এই অঞ্চলের খনিজ সম্ভার বলিতে কিঞ্চিৎ 
গ্রাফাইট, ম্যাংগানীজ কেয়োলিন, aq বুঝায়। সম্প্রতি বিশাখাপত্তনমে 
জাহাজ-নির্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় জামসেদপুর ও রাউরকেলার সংগে এক 
নিয়মিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং খনিজ পদার্থেরও ব্যবহার সম্ভব 
হইয়াছে। এই অঞ্চল অত্যন্ত দরিদ্র । সম্প্রতি শ্রীকাকুলামের উপজাতি 


পূর্ব উপকৃলীয় সমভূমি ৬৫ 
অধ্যুষিত অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ নানাভাবে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। 

পূৰ্ব উপকূলের তটভূমি পূরবঘাট পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেও 
স্থানে স্থানে বিরাট বালুর টিবি রহিয়াছে আর এসবের গা ঘে'ষিয়া গরাণ ঝাউ, 
জাতীয় গাছের অরণ্য দেখা যায়। এসকল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি 
কাঠ সংগৃহীত হয়। অভ্যন্তরে কংকরাকীর্ণ অঞ্চল ও তটতৃমির বালুকাপূর্ণ 
অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইল প্ররুত ব-দ্বীপ অঞ্চল যাহ! অত্যন্ত উর্বর ও ঘন- 
বসতিপূর্ণ। কৃষ্ণানদী বিজয়াড়ার নিকটে যথেষ্ট বিস্তৃত। এই অঞ্চল হইতে খাল 
কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা আছে। গোদাবরী ব-দ্বীপের দোওজেশ্বরম্‌ প্রধান 
নগর। এই অঞ্চলে White ও বন্যার উৎপাত থাকিলেও প্রচুর পরিমাণে ধান 
উৎপন্ন হয়। গোদাবরীর ব্যায় বেশীর ভাগ জমি জলপ্রাবিত হয়। তবুও 
গোদাবরীর এই অঞ্চল প্রধান শস্তাক্ষেত্র এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ । এই অঞ্চলের 
বৃষ্টিপাতের গড় ve" | অক্টোবর মাসের দিকে অনেক সময় বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হয় 
'বলিয়। যেমন ধানের দিকে ভাল তেমন চীনাবাদাম ও তুলার পক্ষে অন্গবিধা৷ সৃষ্টি 
ata | পশ্চিম গোদাবরী ও Fert ব-দ্বীপ অঞ্চলে কোন কোন স্থানে বৎসরে 
দুইবার ধান পাওয়া যায়৷ ইহা ছাড়া জোয়ার, তিল ও বাদাম প্রধান শস্ত। 

এই অঞ্চলের খনিজ সম্ভার অত্যন্ত সীমিত। ওড়িস্তার HITE, কেত্তনঝর, . 
সুন্দরগড় অঞ্চলের খনিরাজি হইতে মূলত জামসেদপুর শিল্প-সংস্কৃতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে 1 বিশাখাপত্তনমের ম্যাংগানীজ নেলোরের অখনিই হইল স্থানীয় শিল্প 
সম্ভারের মূল উপকরণ কুডাগ| জেলার আ্যাসবেসটস ও কণুলি জেলার লৌহ, 
এইসবের oo কয়েকটি শিল্পদংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ 
ভারত সরকারের অন্ততম শিল্প প্রচেষ্টার উদাহরণ । আবার এ 
উল্লেখযোগ্য গোতাশ্রয় | ডলফিন Cate এবং মূল 
ভূখণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে সমুদ্র । এই meer গভীরতা বেনী বলিয়া জাহাজ 
7 আবার জাহাজ তৈয়ারী বা মেরামতির জন্য যে সকল নরম 
কাঠের প্রয়োজন হয় তাহাও স্থানীয় উপকূল হইতে আমে | জাহাজ নির্মাণের 
we থে লোহা দরকার তাহা রেলপথে টাটা হইতে আনিবার সুবিধা 
উচ্চ পর্বতশ্রেণী থাকার জন্য সমুদ্রের ঝড়ের প্রাবল্য তেমন 


নির্মাণকেন্দ্র 
বিশাখাপত্তনম হইল একমাত্র 


আছে। 
> G য় 
Sees হয় না। সেইজন্ত বিশাখাপত্তনম ভাল পোতাশ্ৰয় ও জাহাজ 
q কোন কোন স্থানে গ্রীফাইট, 


নির্মাণ কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। 


৫ 


৬৬ ভূগোল পরিচয় 


কেওলিন পাওয়া যায়। স্থানীয় বাশ, খড় প্রভৃতি দ্বারা রাজমুখতির 
কাগজের কারখানা চলে। কাকিনাড় অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়৷ উঠিতেছে ৷ গোদাবরীর ব-দ্বীপ অঞ্চল শস্তক্ষেত্র aa পরিচিত 
এবং এখানের জনজীবনে কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। 
গোদাবরীতে রামপদ সাগর বহুমুখী পাঁরিকল্পনা সার্থক হইলে জলবিদ্যুৎ 
পাওয়া সহজ হইবে এবং দ্রুত শিল্প প্রসার ঘটিবে। এই অঞ্চলের প্রধান দুই 
নগর হইল বিজয়াড়া এবং রাজমুণ্ডি4! গুণ্ট,র এবং নলেলোর অন্যতম 
বাণিজ্যিক অঞ্চল। মুসলিপন্তনম, কৌকনদ বন্দরের খ্যাতি আছে। 
সুসলিপন্তনমের কার্পেট ও ছাপা শাড়ির খ্যাতি আছে। 


নেলোর 


প্রকৃতপক্ষে নেলোর অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হইল অতি প্রাচীন 
শিলাস্তরের মধ্যে মধ্যে বালুকারাশির সমাবেশ । উপকূলের বৈশিষ্ট্য হইল 
অগভীর লবণাক্ত পুলিক্যাট উপ (Lagoon)! উপকূলের পলিময় ভূমির 
অভ্যন্তরের বিস্তৃতি ১৪ মাইলের (২২'৫ কিমি.) বেশী aq) এইজন্য এই 
অঞ্চলের কষিও অত্যন্ত সীমিত। প্রধান শশ্ত জোয়ার যদিও ধান চাষের 
গুরুত্ব আছে। বিশেষভাবে Cola অঞ্চলে জলসেচের মাধ্যমে চাষের কাজ 
চলে। Graces দ্বীপাঞ্চলে ঝিলুক a] গুগলির খোলস পুড়াইয়া চুন তৈয়ারী 
করা হয় যাহা বাড়ী তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহর হইল 
নেলোর। এই অঞ্চলে কিছু কিছু মাটির জিনিসপত্র তৈয়ারী হয়। এই অঞ্চলে 
তেলেগু ভাষা ও সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়, তাহার পর হইল তামিলনাডু | 
Fel ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণের তটভূমি কুমারিক। অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং 
ইহা করমগুল নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ ) 
অঞ্চলই ইহার অন্তর্গত। যদিও তামিলনাড়ুর অভ্যন্তরে পাহাড় বা শৈলশ্রেণী 
oat তথাপি তাহা। মহীশূর মালভূমি হইতে ভিন্ন। স্থতরাং এই অঞ্চলকে 


এক বিশেষ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত করা হয়। অনেকে তামিলনাড়ুর 


আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছয়টি বিশেষ মণ্ডলে ভাগ করিয়া থাকেন। তাহা 


হইল (১) উপকৃলীয় sagen সমভূমি (২) তামিলনাডু পাহাড় শ্রেণী (৩) পন্নার 
বা পালার ভূমি, (8) কংগুনাড়, (৫) কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, এবং (৬) BF 
দক্ষিণপূর্বাংশ যাহা ভাইগই পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মাদুরাই তিরুনেভেলি 


পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি ৬৭ 
পর্যন্ত go! এই ভূখণ্ডের প্রাচীন শিলারাজির বিভিন্ন স্তরে নব্য প্রস্তর যুগের 
প্রস্তর নিমিত wed আমুধের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে | 

করমওল উপকূলের প্রধান অঞ্চল হইল চিংলিপুউ ও আরকট ও ত্রিচিনা- 
পলি । এই অঞ্চলে মিয়ো সিন যুগের শিলাস্তরের সংগে সামুদ্রিক পলি এবং 
বালুকাস্তরের অস্তিত্ব দেখা যায় যাহার সহিত কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের 
এত mags রহিয়াছে । বিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণ মুত্তিকার স্তরের সংগে বালুকামিশ্রিত 
কর্মের উপকরণ রহিয়াছে। এই অঞ্চলে বাষিক বুষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 
৪০-৪৫ ইঞ্চি যাহা প্রায় তিন-চার মাসে সীমাবদ্ধ। ভূ-গঠনের বৈচিত্র্য এবং 
জলবায়ুর প্রভাব এই অঞ্চলের কৃষি ও জনজীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত | 
মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত গ্রীক্মকাল তখন কোন প্রকার ব্যাপক কুষিকার্য সম্ভব 
নয়। ওঁ সময় সাধারণ মানুষ জালানি সংগ্রহ, অল্প বাগান বাগিচার কাজ 
যাহা পুকুর অথবা কুয়ার জলে সম্ভব তাহাই করিয়া থাকে । ইহা! ছাড়! ঘরবাড়ী 
তৈয়ার, মেরামতের ইহাই প্রকনষ্ট সময় । ইহা ছাড়া পুজা-পার্বন ও মেলা এবং 
অনান্য সামাজিক অনুষ্টান বিবাহ ইত্যাদি এই সময়ে অনুষিত হইয়া থাকে। 
জুনের শেষে বৃষ্টিপাতের সংগে সংগে গ্রামের লোক চঞ্চল হইয়া উঠে। চাষের ' 
যন্ত্রপাতির মেরামতি, বলদ কেনা, জমির আল দেওয়া, সার ছড়ানো৷ প্রভৃতি 
বৃষ্টির প্রায় স্থচনাতেই আরম্ভ হয়। ধান, রাগি, তিল, ভাল-কলাই, 
চীনাবাদাম এই সময় বুনা হয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে যখন পর্যাপ্ত 
বৃষ্টিপাত হয় তখন ধানচারা রোপন বা আগাছা তোলার কাজ চলে। 
জানুয়ারির মাঝামাঝি শশ্ত ঘরে তোলার পালা-_-আবার সাময়িক প্রাচুর্ঘের 
আনন্দে জনজীবনে ও সামাজিক জীবনে নানা অনুষ্ঠানের ঘটা পড়িয়া যায়। 
এই সময় পলিমাটি পূর্ণ অঞ্চলে যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে আবার 
চাষের কাজ চলে যদিও শীতকালের বৃষ্টিপাত ৪/৫ ইঞ্চির বেশী নয় 


উপকুলীর জীবনযাত্রা 


সমুদ্র ও স্থলভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইল GAT) ইহাকে সমুদ্রের 
soot বলা হয়। পুরা কোটালের সময় এই অংশ সমুদ্রের জোয়ারে ডুবিয়৷ 
বায়। আবার মরা কোটালের জোয়ারে তটরেখা৷ অনেক নীচে চলিয়া আসে | 
সাধারণত এই অংশ বালি, সুড়ি প্রভৃতিতে পুর্ণ থাকে এবং ইহা সৈকত 


৬৮ SEMEN TPT 


বলিয়া অভিহিত ৷ সমুদ্রতরঙ্গ, জোয়ার ভাটা ইত্যাদি কারণের জন্য উপকৃল- 
গুলির বাহক গড়নের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তরঙ্গ যখন আছড়াইয়। 
উপকূলের শিলাকে চূর্ণ fpf করিয়| দেয় তখন বালুকণা ও হুড়ির.সৃষ্টি হয়। 
প্রবল তরঙ্গে সে সব উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে জম হয় । আবার স্থলভাগ 
হইতে অনেক ক্ষয়ে আসা জিনিসও সৈকতে জমা হয়। কখনও সব উচ্চ টিবির 
মত জমিয়| যায় তাহাকে সৈকত শিরা বলা হয়। কখনও বা অবিত্যন্ত বালুর 
পাহাড়ের মত হয়, তাহাকে বালুয়াড়ি বলা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব 
উপকূলের তটভূমি Act বলিয়া! ভাল পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠে নাই কেবলমাত্র 
বিশাখাপত্তন্ম ছাড়া। পূর্বকৃলীয় তটভূমিতে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণ 
ও কাবেরীর ব-দ্বীপ রহিয়াছে । এ ব-দ্বীপ অঞ্চল পলিজ মাটিতে পূর্ণ। 
রুষির উপযোগী বলিয়া ঘন বসতিপূর্ণ। 

দেশের অভ্যন্তরের জীবনযাত্রার সংগে উপকূলীয় অঞ্চলের জীবনযাত্রার 
বেশ তারতম্য রহিয়াছে। প্রথমত পরিবেশ পরিমণ্ডল, ভূমির cele ও 
বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের উদ্ভিদ জগতকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়। জনজীবনের বিভিন্ন 
কর্মধারা সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক ব্নরাজি ছাড়! 
উপকূলীয় বালিমাটি অঞ্চলে নারিকেল ও তালের কুঞ্জ রহিয়াছে। 
নারিকেল হইতে যেমন তেল ও খাবার পাওয়া যায় তেমনি নারিকেলের 
ছোবড়া হইতে দড়ি, পাপোষ ও আরও নানাপ্রকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
উপকরণ পাওয়া যায়। আবার তাল গাছের পাতা দিয়! স্থানীয় 
মান্য ঘরদোর ছাওয়ার কাজ করে। গ্রীন্ের দিনে তালের কোয়া! খাওয়া 
হয়। আর তাল হইতে তৈয়ারী হয় তাড়ি বা aw! আর ঘর তৈয়ারীর 
কাঠি বাদে জালানি হিসাবে এই অঞ্চলের গাছ ব্যবহৃত হয়। এই গাছের 
শিকড় মাটিতে নাইট্রোজেন ধরিয়া রাখে ফলে অন্য প্রকার শস্ত উৎপাদনের 
সুবিধা হয়। বিশেষভাবে অনেকক্ষেত্রে ঘাসজাতীয় তৃণ প্রচুর পরিমাণে 
জন্মায় । ইহা পশুপালনের পক্ষে অনুকূল । 

একদিকে যেমন লবণ: সংগ্রহের বা উৎপাদনের জুবিধা অন্তাদি 


দকে সমুদ্রে 
মৎস্য শিকার আর একটি প্রধান উপজীবিক1। সে 


ধর ইজন্য এই অঞ্চলে তটভূমির 
সন্গিকটে ধীবরপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের তাড়াতাড়িতে «gq মাছ 


চালান দিবার সুবিধা নাই বলিয়া নুন মিশাইয়। মাছ শুকাইয়া রাখে এবং নানা 
জায়গায় এই শুটকী মাছ চালান যায়। মাছ ধরিবার জন্য তাহারা তিন 


2 


পূৰ্ব উপকৃলীয় সমভূমি ৬৯ 
চারটি কাঠের গু'ড়িকে এমনভাবে বাধিয়া লয় যে তাহা নৌকার মত হয় এবং 
তাহাতে ঢেউ ভাঙিয়া j x 
যায় অথচ তাহা জলে 
ডুবিয়া যায় না। এই 
নোকাকে ক্যাটামারান 
(Catamaran) বলা 
হয়। ইহা ছাড়। সামুদ্ৰিক 
ঝিনুক বা শামুকের 
খোলস পুড়াইয়| যে চুন 
তৈয়ারী হয় তাহা ঘর 


তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত 
হয় আর এ চুন পোড়ান হয় উপহৃদের মধ্যবর্তী অব্যবহৃত ক্ষুদ্র দ্বীপের 


মত জারগাগুলিতে। এই সকল জিনিস নানাভাবে শহরে আসে__বিশেষভাবে 
খাল কাটিয়া নৌকাপথে বহন করার RA অনেক। 

উপকূলীয় শহরের মধ্যে মাদ্রাজ হইল প্রধান । কেবল নগর হিসাবে 
নহে মাদ্রাজে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। তামিলনাড়ুর মাছুরাই 
ও কয়দুটর fis ও তাতবস্ত্রের খ্যাতি আছে। ইহা ছাড়া এলুমিনিয়মের 
জিনিসপত্র তৈয়ারীর কারখানা আছে। “কনাঁটিক” ও ‘বাকিংহাম’ কোম্পানির 
কাপড়ের বুখ্যাতি দীর্ঘ দিনের | এই দুইটি কলে ১১০০ লোক কাজ করিয়া 
কর্মীদের বংশধরেরাই এখানে কাজ করিয়া থাকেন । ইহা ছাড়া এই 
বিড়ি বা চুরুট প্রচুর উৎপন্ন হয় 


মৎস্ত শিকার 


থাকে | 
অঞ্চলের ভাতের কাপড়ের সুখ্যাতি আছে। 


কাবেরী উপভ্যকা 
ভারতের দক্ষিণে কাবেরী নদীর অববাহিকার গুরুত্ব অনেক। কেননা 
সম্প্রতি পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে জল-বিদ্যুৎ পাওয়া। যায় বলিয়। 
স্থানীয় শহ্রগুলিকে এক দিকে যেমন বৈদ্যাতিককরণ করা সম্ভব হইয়াছে 
তেমনি অপর দিকে শিল্প প্রসারও ঘটিয়াছে। মহীশুরের ১২ মাইলের মধ্যে 
কৃষ্ণরাজদাগর জলাধারের সন্নিকটে ইহাকে পার্বত্য নদী বলিয়া মনে হইলেও 
ইহার অববাহিক! অঞ্চল রুষিপ্রধান। উপনদী সিমসার নিকটে শিবসমুদ্রম্এ 


দীর্ঘদিন হইতে জল-বিছ্বাতের উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এইখানে একটি 


al ভূগোল পরিচয় 


জলপ্রপাতের 22 হইয়াছে। সালেমের নিকটবর্তী অঞ্চলে caga বাধ 
আছে । তাহ! পৃথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ জলাশয় বা হৃদ (৬০ বর্গ মাইল) 
ভিরুচেব্রিপলির কয়েক মাইল আগে প্রীরঙ্গম কাবেরী দ্বিধাবিভক্ত 
হইয়াছে। তথা হইতে ভানঞ্জোর জেলায় পতিত হইয়| উক্ত অঞ্চলকে শক্ত 
সমৃদ্ধ করিয়াছে। মোট কথা এই অঞ্চলের জলবিদ্যুতের wa কথোটুরে 
কাপড়ের ও সিমেন্টের কারখানা, তিরুচেরিপলিতে কাপড় ও সিমেন্ট ও 
রেলের সরপ্রাম তৈয়ারী হয়, সালেমে কাপড়ের কল আছে। কাবেরী ধীরে 
ধীরে কদুটুরে ও পালঘাটের মধ্যে এক নিয়ন উপত্যকা অঞ্চল দিয়! প্রবাহিত 
হইয়া থানজামুর জেলায় বৃহৎ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে । 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইবার মুখে অসংখ্য নদী ও নালা সৃষ্টি হওয়ায় এ 
অঞ্চলটি অত্যন্ত উর্বর এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে কুম্তুকনমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
প্রায় ৪৭ ইঞ্চি। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুপ্রবাহে 
বৃষ্টিপাত হয়। আবার মে মাপে যথেষ্ট ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়। সারা বৎসর 
বৃষ্টিপাত হয় বলিয়৷ এখানের উদ্ভিদ জগতের চিরসবুজ নয়নাভিরাম । এই 
অঞ্চলে উর্বর শশ্ক্ষেত্র থাকায় ঘন বসতি আর তাহাদের কেন্দ্র করিয়া নগর, 
হাটবাজার, গঞ্জ ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলগুলতে বৃটিশ 


উপনিবেশের প্রভাব আছে। নগ্বপন্তিনাম বন্দর হইতে মূলত শ্রীলংকা ও 


রহ্ধাদেশে বাণিজাপোত যাতায়াত করে। এই অঞ্চল হইতে তাল, গুড়, 


নানা রকম. সজী ও ফল, চুকুট, স্থপারি রপ্তানি হয়। এই অঞ্চল দিয়া 
কুড়ালো'র শহর হইতে ভারতের বাহিরে যথেষ্ট চীনাবাদাম, ছাপা শাড়ী ও 
কাঠ রপ্তানি হয়। এই উপকূল অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ও জাহাজে যাঝি বা খালাসীর কাজ করিয়া থাকে। মাদুরাই ও 
রামনাপুরমে পুকুর কাটিয়া! চাষের কাজ চলে এবং গ্রামগুলি এ জলাশয়কে 
কেন্দ্র করিয়া গড়িয়। উঠিয়াছে। তিরুনাভেলি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ 


অঞ্চলে বছরে দুইবার বৃষ্টিপাত ঘটে বলিয়া তাহার উদ্ভিদ জগং ও লোকবসতি 
বা .লোকজীবন ভিন্ন। কেননা বং 


পূর্ব উপকৃলীয় সমতূমি ৭১ 
কাজে দক্ষতা আছে। কোড়ায়ার উপত্যকায় নাগরকয়েল প্রধান 
শহর | 

ভারতের অন্ত এক অংশ বঙ্গোপসাগরের নিমজ্জমীন পাহাড়ের চুড়ায় 
দ্বীপের আকারে অবস্থিত। যাহা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমাল! 
বলিয়া পরিচিত। এ অঞ্চলের পরিমাণ গ্রীয় ৮২৯১ বর্ম কিলোমিটার ৷ 
এই দ্বীপ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং বড়-বঞ্চা ও বুষ্টপাতের পরিমাণ 
অনেক বেশী। মৌন্ুমী বাযুপ্রবাহের জন্য বংসরের প্রায় আটমাস সময় 
বৃষ্টি হয় ফলে স্বাভাবিক অরণ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আগে আন্দামানে 
অপরাধীদের নির্বাসিত করা হইত। ইহার জনসংখ্যা ১,১৫,৯৩৩। এই 
জনসংখ্যাকে উপজাতি, সাধারণ বাসিন্দা, উদ্ান্ত ও শ্রমিক-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীতে 
ভাগ করা চলে। জারাওরা, ওদে, নিকোবরী প্রভৃতি আদিম বাসিন্দা। 
[তির জীবনে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত কম। আন্দামানের 


এই সকল উপজ 
কাঠ, কলা, ও নারকেল উল্লেখযোগ্য | উপজাতিগুলি অরণ্যে ও নদীতে 
শিকার করে ও জংগল হইতে ফলমূল ও মধু সংগ্রহ করিয়া দিন কাটায়। 


অনুশীলনী 


পূর্ব উপকূলীয় সমভূমিয় বৈশিষ্ট বৰ্ণনা কর। 


> 
কোন্‌ নদী ব-দ্বীপ রচনা করিয়াছে তাহার বিবরণ দাও ॥ 


হ। পূর্ব উপকূলীয় সমভূমিকে কোন্‌ 
oy এ উপকূলের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে যাহা ভান লিখ। 
উপকূলের প্রধান শম্ত কী? 
উপকূলীয় জীবনযাত্রা বর্ণনা কর [| 
ন শিল্পাঞ্চল AONE বাহা জান লিথ। 
একটি ভাল পোতাশ্ৰয় কেন? এখানে জাহাজ নির্মাণের 


8 
@| 
el উপকুলীর় শহর ও প্রধা 
ay বিশাখাপত্তনম বন্দর 

সুবিধা কী? 


৮1 আন্দামান ও নিকোবর সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দাও | 


শা 


পশ্চিম উপকূলীয় সমভুমি 


€ 


ভারতের পশ্চিম উপকৃল পূর্ব উপকূল হইতে অধিক ভগ্ন হওয়ায় কতকগুলি 
স্বাভাবিক বন্দর গড়িয়। উঠিয়াছে। সমগ্র পশ্চিম “উপকূল কচ্ছ হইতে কেরল. 
পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চলের ভূগঠন ও লোকজীবন একই রকম নয় 
বলিয়া ইহাকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । কচ্ছ ও 
কাথিয়াওয়াড় একটি বিশেষ অঞ্চল। গুজরাট আর এক অঞ্চল, কংকন, 
CUA ও কানাড়া এবং কেরল। গোয়া ও কানাড়া অঞ্চলটি কংকন ও 
কেরল বা মালাবার উপকৃল-এর মধ্যবর্তা অঞ্চল। পশ্চিমঘাট পর্বতমাল! 
লশ্বালম্বিভাবে দক্ষিণদিকে আসিয়াছে যাহার পূর্বদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
অঞ্চল। আর অবিস্তৃত তটভূমি হইল সমভূমি যাহার প্রস্থ ৩-৪ মাইল হইতে 
৩০-৪০ মাইল পর্যন্ত। 

গোয়ার দক্ষিণাংশ কংকন উপকূল নামে পরিচিত। ইহা! প্রায় ৩৩০ মাইল 
দীর্ঘ। এই নিয়ভূমি মধ্যে মধ্যে বিক্ষিপ্ত শৈলশ্রেণীতে বাধা পাইয়াছে। 
বৈভঃগী, উলাহা, aie প্রভৃতি নদীগুলি এই অঞ্চলে প্রবাহিত। ইহ 
ছাড়া বেশিষ্টি, সাবিত্রী প্রভৃতি নদীগুলিও উল্লেখযোগ্য । কংকন উপকূলে 
বৃষ্টিপাতের হার বৎসরে ৭৫-১০০" পর্যন্ত । ধানই প্রধান শল্ত। ইহাছাড়া 
রাগি, ভাল-কলাই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নারিকেল স্বাভাবিকভাবে 
উপকূল অঞ্চলে জন্মায়। কোন কোন অঞ্চলে পাট ও মেসত! জনায়। 
তবে উপকূলে ঝাউগাছ প্রধান জালানির কাজ করে। এই “অঞ্চলের প্রধান 
নগর হইল বোস্বাই। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া থান! ও কল্যাণ ছুইটি শিল্পনগর 
গড়িয়া উঠিয়াছে। নাসিক, পুন প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত রেলপথে যোগাযোগ 


পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি ৭৩ 
থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধা হইয়াছে। সম্প্রতি বোদ্বাইয়ের আশেপাশের 
শিল্পাঞ্চল লইয়া বৃহত্তর বোম্বাই । 

বোম্বাই পশ্চিম উপকূলের একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত ইহার আশে পাশে 
রহিয়াছে প্রবাল প্রাচীর আর চুনা পাথরের পাহাড় 1. বোস্বাইতে স্বাভাবিক 
পোতাঅয় রহিয়াছে | থলঘাট ও ভোরঘাট নামে দুইটি গিরিপথের মাধ্যমে এই 
বোম্বাই বন্দর ভারতের অন্যান্য স্থানের সংগে সংযুক্ত । পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী 
স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীরের মত থাকায় অন্যান্য অংশের সহিত সংযোগ রক্ষা 


আহমদ we 
SSS 


is 


C= 


করা কঠিন। পালঘাট গিরিপথ দিয়া ম্যাংগালোর, কোচিন, ্রিবান্্রাম প্রভৃতি 
অঞ্চলের সংগে রেলপথে সংযোগ রক্ষা করা যায়। 
পশ্চিম উপকূলীয় সমতৃমিতে নানা রকমের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। 


৭৪ ভূগোল পরিচয় 


একেবারে তটভূমির মাটি বালিরাশিতে পূর্ণ এবং তাহা সম্পূর্ণ GET কংকন 
অঞ্চলের মাটি পলিজ বলিয়া তাহা অপেক্ষাকৃত উর্বর । অবশ্য উত্তর কংকনের 
কোন কোন অংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা ঘায়। আবার কর্ণাটক অঞ্চলের নেত্রবতী 
উপত্যকায় কিছু কিছু পলিজ মাটি দেখা! যায়। 

এই অঞ্চলের প্রধান দুইটি নদী হইল নর্জদা ও তাণ্তী। এই দুইটি নদীর 
মোহনায় কোন ব-দ্বীপ নাই। নর্দাবিদ্াপর্বতের পূর্বাংশ মহাকাল পর্বতের 
শৃংগ হইতে উৎপন্ন হইয়া সাতপুরা পর্বতের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
প্রায় দীর্ঘ ১২৮০ কিলোমিটার পরিক্রমা করিয়| কাম্বে উপসাগরে পতিত 
হইয়াছে। নৰ্মদা মার্বেল পাহাড় হইতে পতিত হইবার সময় জলপ্রপাত 
স্ুষ্টি করিয়াছে নর্মদা নদীর বিভিন্ন স্থানে প্রত্বপরস্তর যুগের পাথরের অস্ত্রের 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । আবার অনেক সময় ও সকল অন্ত্রের সংগে 
শিবালিক অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রন্তরের অস্ত্রের মিল দেখা যায়। তাহা দেখিয়। 
অনেকে ARTA করেন সুপ্রাচীন যুগে ও অঞ্চলের জনগোষ্ঠী হাড় প্রবল শীতে 
অথবা হিম প্রবাহের কলে নর্মদ! অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল। 

তাণ্তী নদী মহাদেব পাহাড় হইতে উদ্ধৃত হুইয়। সাতপুরা পর্বতের দক্ষণ 
দিক দিয়া পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছে এবং ৯৬০ কিলোমিটার আসিয়া কান্বে 
উপসাগরে পতিত হইয়াছে। নর্শদা ও CL প্রায় সমাস্তরাল। তান্ীর . 
উপনদীর নাম পূর্ণা। ইহার মোহানায় কোন ব-দ্বীপ নাই। 

গোয়ার উত্তরাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যের লাভাভূমি ও প্রাচীন আকিয়ান শিলা- 
স্তরের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। গোয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত পোরতুগীজদের 
অধীনে থাকার ফলে ওঁ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্তায় পোতুগীজ প্রভাব 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার উত্তরে রহিয়াছে atath সংস্কৃতি । উপকূলীয় 
কানাড়া অঞ্চলের উত্তরভাগ অপেক্ষা দক্ষিণভাগ যথেষ্ট নিয়। ও অঞ্চলে 
কারোয়াড় এবং কালিনড়ি হইল প্রধান বন্দর উপকূলে স্বাভাবিকভাবে 
নারিকেলের কুঞ্জ রহিয়াছে । আর অভ্যন্তরে প্রধান “3 হইল ধান। 
ইহাছাড়া নানারকম WIA] এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চল 
উত্তর কানাড়া অঞ্চল হইতে কিছুটা চওড়া বেশী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 
স্বাভাবিক অরণ্যাঞ্চলে ব্যাপক কৃষিকাজ সম্ভব নয়। স্থানীয় উপজাতীয় 
অধিবাসীর। পাহাড়ের গা! কাটিয়া যেমন চাষ করে আবার পাহাড়ের কিছু অংশে 
ব্যাপক চাষ করিয়া আবার অন্য অংশে চাষ করে। তাহাকে বদলী প্রথার 
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পাহাড়ী চাষ ( Shifting hill cultivation ) বলা হয় | স্থানীয় ভাষায় ইহা! 
ঝুমরি বলিয়া পরিচিত। আসামে এই চাষের নাম ঝুমচাঁৰ | একটি অঞ্চল 
ঠিক করিয়া তাহা কাটা হয় ও চাষের কাজ চলে | পরে তাহা বাদ দেওয়া 
হয় । এই অঞ্চলের জংগলে সেগুন ছাড়া চন্দন, বাশ, বেত, বাবলা, শিমুল, 
সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। আর যথেষ্ট মধু এবং মোম উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের 
কাজুবাদাম ভারতের সর্বত্র রপ্তানি হয়। কাজুবাদামের ফলের অংশ হইতে ভাল 
সুর! তৈয়ারী হয় । কেবলমাত্র সীমিত পলিমাটির অঞ্চলে ধান ও ভালকলাই 
উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রধান eos! এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক শহর 
হইল ম্যাংগালোর । ম্যাংগালোরের টাইল সমগ্র দক্ষিণ ভারতে চালান যায় 
__ ইহাই এ অঞ্চলের প্রধান শিল্পসন্তার। প্রায় কমপক্ষে ৪০টি টাইল তৈয়ারীর 
কারখানা আছে। কলম্বো, পূর্ব আফ্রিকা, পারশ্ত ও মালয় দেশে এই সকল 


টাইল রপ্তানি হয়। 

সমুদ্র উপকূলে জলবায়ু ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কেননা! স্থধের তাপে |B 
যতটা গরম হয় জলভাগ ঠিক ততটা গরম হয়। ভূপৃষ্ঠের বায়ু গরম হইয়া 
গেলে উপরের দিকে হাক! হইয়া উড়িয়া যায়। তখন জলভাগের ঠাণ্ডা 
বাতাস স্থলভাগের দিকে বহিতে থাকে। এ বায়ুকে সমুদ্র বানু (sea breeze) 
বলা হয়। বেলা যত বাড়িতে থাকে তত এই বাযুপ্রবাহ্‌ প্রবল হয় এবং 
সন্ধার দিকে ইহা প্রবলতর হইতে থাকে। আবার রাতে ভূপৃষ্ঠের বায়ু 
তাড়াতাড়ি Stel হয় কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ু এত তাড়াতাড়ি She] হইতে 
পারে না। তখন স্থলভাগের অপেক্ষাকৃত Shel বাতাস সমুদ্রদিকে প্রবাহিত 
হয়। এই বাযুপ্রবাহকে স্থল বায়ু (land breeze) বলা হয়। উপকৃলীয় অঞ্চলে 
এইরকম বাসুপ্রবাহের ফলে জলবায়ু চরমভাবাপন অর্থাৎ বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী 
গরম হইতে পারে ন1। এই অঞ্চলে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত 
হয়। জুন হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃষ্টিপাত বেশী । দক্ষিণ-পশ্চিম cata 
বায়ুর প্রভাবে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এবং ও সময় ঘুর্ণীবাত্যা দেখা যায়। এই 
বৃষ্টিপাতের জন্য স্বভাবজ অরণ্য দেখা যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও অরণ্য 
পরিষ্কার করিয়া কুষিকার্ধ চলে। সমুদ্র উপকূলের জলবায়ু আর্দ্র বলিয়া 
য়ন শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বোস্বায়ের 


স্ুৃতাকাটা সহজ এবং বস্তু 
শিল্পাঞ্চলে এই শিল্পে লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে বীচিয়৷ থাকে। 


আবার অরণ্যগাত্রে রবার, AUST প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। এখানের 
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সেগুন কাঠ সমধিক প্রসি্ঘ। আবার এই অঞ্চলের অরণ্যভূমিতে নানা প্রকার 
জীবন্ত রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, wea, কালো হরিণ 
ও বন্য শুকর প্রধান | 

পশ্চিম উপকূলে কেরল রাজ্যের এক বৈশিষ্ট্য আছে। এই রাজ্যে জাতিভেদ 
ও বৈষম্য সর্ধজনবিদিত। উপকূলের স্থানে স্থানে লবণ-জলের উপথদ' 
রহিয়াছে | কোচিন বন্দর ও GIG হুদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মাকড়া 
পাথর (Lateritic) রহিয়াছে । ঘাস ও গুল্ম আচ্ছাদিত এই অঞ্চল ধীরে 


ধারে আনামালাই ও কার্ডমম পাহাড়ে মিশিয়| গিয়াছে । কেরল রাজ্যে 
নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন at অনুভূত হয় আবার 
‘সেই পরিমাণে বুষ্টিও উল্লেখযোগ্য । এর বাধিক বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১২০1 
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কেরলের সর্বত্র ধান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাঞ্চলে খালের জলে কৃষিকাজ হয়। 
এই উপকূলে চাষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 

(১) কেরলের দক্ষিণে মেনেকোট্রা তালুকে বৎসরে দুইবার ধান চাষ 
হয়, একবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, আর একবার ফেব্রুয়ারি-মার্চে। এই অঞ্চলে 
তুলা ও চীনাবাদ্বাম উৎপন্ন হয়। 

(২) পুনজ! ও কোল অঞ্চলে জল আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য তাহ! বাহির 
করিবার বিশেষ স্তব্ধ! নাই। সেইজন্য উচু বাধ দিয়া খাল কাটা হইয়াছে। 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সমস্ত অঞ্চল জলে প্লাবিত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে এ 
জলকে বাধের এক পাশে সরাইরা দিয়া পাশিয়ান হুইল বা পাম্পের সাহায্যে 
জল তুলিয়া চাষের কাজ চলে | ও অঞ্চলে ভূমি বেশ নীচু । কোন কারণে 
বাধ ভাঙিয়। গেলে সমস্ত শস্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

(৩). কোচিন-মালাবার সীমারেখায় জমিও বেশ নীচু। এ অঞ্চলের মাটি 
লবণাক্ত বলিয়া এক ফুট উচু ও পাচ ফুটের মত বৃত্তাকার শশ্তক্ষেত্র তৈয়ারী করা 
হয়। বর্ষার পুর্বে বীজ বপন করা হয়। বায় মাটির লবণ, ধুইয়া যায় । এই 
প্রথায় চাষ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তবুও স্থানীয় অধিবাসীরা এই ভাবে দীর্ঘকাল 
চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছে | 

(৪) আবদ্ধ জলের উপরের ভূমিতে মৌন্থমী-বৃষ্টির পরকালে চাষের কাজ 
হয় এবং সেপ্টেম্বরে ফসল ঘরে তোলা হয়। যদি বৃষ্টির aia) থাকে তবে 
আবার জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার ফসল তোলা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় বারে 
ফলন যথেষ্ট হয় না | 

কেরল অঞ্চলের নারিকেল অন্যতম উৎপন্ন wl কেরলের নারকেল 
ছোবড়ার কারখানা ও দ্রবাসামগ্রীর ভাল বাণিজ্যিক মূল্য আছে। এ ছাড়! 
ট্যাপিওকা। অন্যতম উৎপন্ন দ্রবা-মাকড়া পাথরের অনুর্বর অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন 
হয়। Fa ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকা হইল মস্ত শিকার ৷ আদিম উপায়ে 
মাছ ধরা ছাড়া পোতু গীজ প্রভাবান্বিত ‘চান। জালে' মাছ ধরা প্রচলিত হয়। 
মাছ ধরার জন্য নান! রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। 

কেরল অঞ্চলের গ্রামগুলি অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন । উর্বর রুষিক্ষেত্রের অভাব এবং 
অধিবাসীদের বেশী পরিমাণ আবাদী জমি নাই। ভূমির গঠন, বৃষ্টিপাত ও 
চাষের ধরনের সামগ্রন্তের মধ্যে মে হইতে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সাধারণ লোকের 


“ab ভূগোল পরিচয় 


কিছু অবকাশ থাকে। কেননা ওঁ সময় চাষের কাজ হয় না আবার মাছ 
ধরারও সুবিধা নাই। .কাজুবাদাম, নারিকেল ছোবড়ার শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

কেরলের শহ্রগুলির মধ্যে তেলিচেরি, খজিকোর্ডে বাণিজ্যিক গুরুত্ব 
আছে। কোচিন, ম্যাটানচেরি, এরনাকুলাম হইল প্রধান শহর। 
ত্রিচুরে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে আর ত্রিবান্দ্রাম হইল এই রাজ্যের 


রাজধানী । এলাঞ্সি ও কুইলন বন্দরের সহিত স্থলপথে রাজ্যের অন্যান্য 
অঞ্চলের যোগাযোগ আছে I 


ভারতের উপকূল বন্দর ও বাণিজ্য 


ভারতের পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ ও কাম্বে উপদাগর আছে। এই দুইটি 
উপসাগর আরব সাগরের তটভাগে অবস্থিত। কচ্ছের রান অগভীর এবং 
ইহা লবণ জলে পূর্ণ। সম্প্রতি এই উপসাগরের একটি খাড়ি বাছিয়। লইয়া 
তাহাতে কান্দল| নামে বন্দর VE করা হইয়াছে। কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে ওথা 
ও ভাবনগর নামে দুইটি বন্দর আছে। জাহাজ যাহাতে নোঙর করিতে পারে. 
তাহার জন্য জেটি আছে। স্থরাট ও cats বন্দর নদীর মুখে ভাল বন্দর | 
বোম্বাই বন্দরে অনেক সময় বড় জাহাজ নোঙর করে | আবার ম্য।ংগালোর 


অনেকটা, অরক্ষিত qua) ঝড়ের সময় জাহাজগুলি ঠিকমত থাকিতে 
পারে না। 


সম্প্রতি উপকূল বাণিজ্য যথেষ্ট বাড়িয়াছে। বোম্বাই হইতে কার্পাস বা 
পেট্রোলিয়াম জাহাজে করিয়। কলিকাতায় আসে। সৌরাষ্ট্রও কচ্ছ হইতে 
যথেষ্ট লবণ আমদানি হয়। সস্তায় জিনিস পত্র বহিবার জন্য উপকূল বাণিজ্যের 
গুরুত্ব অধিক। আবার পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতের জন্য সড়ক বা 
রেলপথ ব্যয়সাধ্য। বোম্বাই হইতে তেল বহিবার জন্য জাহাজ রহিয়াছে। 


উপকূল ও জনজীবন 


পশ্চিমের উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমাল| লঙ্বালস্বিভাবে চলিয়া গিয়াছে | 
বৃষ্টিপাতের ধরণ aN কুষিকার্ধ্য এঁ অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের প্রধান 
উপজীবিকা। অবশ্য শহর বাঁ বাণিজ্য কেন্দ্রিক অঞ্চলে কৃষিজীবনের প্রভাব 


পশ্চিম উপকৃলীয় TAZA ৭৯ 


নাই। ধান বাদে পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে চা ও কফি উৎপন্ন হ্য়। 
আবার অন্তান্ত কতকগুলি অঞ্চলে রবার ও নানা রকম মশলার চাষ হয়! ফলের 
দিক দিয়! দেখিলে নারিকেল, আম» স্থপারী আবার নানাপ্রকার তৈলবীজ ও 
তামাকের চাষ এই অঞ্চলের 'বৈশিষ্ট্য। এই সকল SAA কল ও মানুষের 
জীবন ধারার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে । Fe মৃত্তিকা অঞ্চলে তুলা চাষ হয়। 
সেই gal বোস্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে কতা তৈরী ও বস্তু-শিল্পের জন্য 
প্রেরিত হয়। কেননা SG জলবায়ুর জন্য সুতা তৈরী সহজ, স্থতোতে টান 
লাগিয়া ছি'ড়িয়া যাইতে পারে না। আবার শিল্পাঞ্চলের মান্ষগুলির নিত্য 
খান্ত শাক-শব্দী ও ফল স্থানীয় অঞ্চল হইতে আসে । সুতরাং কৃষিকে কেন্দ্র 
করিয়া যে জীবন তাহা কেবল A তাহাদের নিজেদের অভাব মিটাইতে 
চলিয়াছে তাহা৷ নয় বরং শিল্পাঞ্চলের মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইতে 
সমর্থ হইয়াছে। 

গুজরাট ও স্ুরাট অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনুর্ধর অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস 
জন্মিয়া ধাকে। ওঁ ঘাস থাকার জন্য কিছু কিছু লোকের পশুপালন প্রধান 
উপজীবিকা | ফলে দুষ্ধ বা HATS GTA অঞ্চলে অতি সহজে পাওয়া TT 

উপকূলের অধিবাসীর এক বিশেষ গোষ্ঠী সমুদ্রে মৎস্ত শিকার করিয়া থাকে 
এবং মতৎ্স্ত আহরণ তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই মাছ পার্শবর্তা 
শহ্রাঞ্চলে সরবরাহ কর! হয়। 
মত খনিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া কিছ কল- 
কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে এ অঞ্চলের জনজীবনে কলকারখানার 
প্রভাব অত্যন্ত প্রকট । কেরাল! অঞ্চলে নানাবিধ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অত্র, 
মৌনাজাইট, দিলি ম্যানাইট এবং ইল ম্যানাইট উল্লেখযোগা। আবার 
হোয়াইট ক্র হইতে ভাল রকম ইট তৈয়ারী হয়। কিছু কিছু গ্রাফাইট ও 
লোহার আকর এই অঞ্চলে পাওয়া যায়৷ সমুদ্রে উপকূলে মে লাইম শেল 
খানায় ব্যবহৃত হয়। মহীশূর, মহারাষ্টর 


পাওয়। যায় তাহ! পিমেন্টের কার 
চুনাপাথর পাওয়া যায়॥ এই সকল খনিজ antics 


প্রসার সুগম হইতেছে | 


বন্দর হইল বোন্বাই। বোম্বাই একটি বৃহৎ, 
অধিক কলকারখানা বোম্বাই বাঁ বোস্বাই-এর 


ভারতের অন্যান্য স্থানের 


অঞ্চলে লৌহ, বন্সাইট, 
কাজে লাগাইবার জন্য শিল্প 


এই উপকূলের প্রধান 
শিল্পাঞ্চল। প্রায় ৩৫০০টর 


৮০ ভূগোল পরিচয় 


পার্শ্ববর্তী. অঞ্চলে রহিয়াছে। কল্যাণ ও ট্রদ্বেতে আছে তাপবিদ্যুৎ কারখানা । 
ইহা ব্যতীত কার্পাস বয়নশিল্প, রেয়ন শিল্প, ওষধ শিল্প, চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পগুলি 
.. হইল অন্ততম বোস্বাইতে একটি মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখান। আছে। 
₹ * আএইভাবে. দেখা যায় এক একটি প্রধান অর্থ নৈতিক সম্পদকে com করিয়। 
জনজীবন গড়িয়া উঠিতেছে। 

কেরল অঞ্চলের আদিবাসীর! অরণ্য নির্ভর গোষ্ঠী। তাহাদের মধ্যে 
কাদর হইল প্রধান যাহাদের দেহে আদিম নিগ্রো জাতীয় প্রভাব আছে 
বলিয়া অনেকের ধারণা | এছাড়া ইরুলা, কুরুদ্বা, বিসভান, কানিকার হইল 
অন্যতম | 


অনুশীলনী 


১। পশ্চিম উপকূলকে সাধারণত কয়টি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে 
২। পশ্চিম উপকূলের প্রধান শহর কি? 

৩। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার উল্লেখ কর। 

৪ | বদলী প্রথায় চাৰ বলিতে কি বুঝায় ? 

৫। এ অঞ্চলের অরণ্যজাত দ্রব্য কি? 

Ol কেরল অঞ্চলে নারিকেল ছোবড়ার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কেন 2 

৭। কেরল অঞ্চলের কয়েকটি শহরের নম কর। 

৮1. পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীদের বিভিন্ন অর্থনীতিক জীবন বর্ণন| কর | 
=| পশ্চিম উপকুলীব বাণিজ্য দম্পর্কে বিবরণ ate | 
de) উপকূলে প্রধান বন্দর কী, তাহার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
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\ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা 


ভূ-প্রকৃতির গঠন বৈচিত্র এমন এক একটি অংশ যাহা! স্বাভাবিকভাবে ছুই 
উন্নত ভূমির মধ্যে অপেক্ষাকৃত Fa অথচ বিস্তৃত সেই ভূভাগই উপত্য ₹1 হিসাবে 
পরিচিত ।  ভৌগোলিকেরা৷ উপত্যকার অবস্থান অনুযায়ী সেগুলিকে নানা- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন | 

পার্বত্য উপত্যক! বলিতে ( Mountain Valley ) দুই পর্বতের উচ্চ- 
অংশের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত fa অংশকে বর্ণনা করা হয়। সাধারণত 
ভূসংক্ষোভের ফলে তৃপৃষ্ঠে ভাজের VW হয় ফলে উহার ছুইদিক উচু হইয়া উঠে। 
মধ্যের নিয়ভূমিকে আমরা পার্বত্য উপত্যকা বলিয়া থাকি। আবার অনেক 
সময় মধ্যবর্তী কোন অংশ Shifter ফলে বসিয়া গিয়া এক বিস্তীর্ণ নিয়াঞ্চল Ve 
করে। তাহাকে গ্রস্ত উপত্যকা! ( Rift Valley ) বলা হয়। নদী তাহার 
উৎপত্তি স্থান হইতে প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় পথে অনেক সময় ভূমি ভাগে 
খাত স্থষ্টি করে। পরে পলি জমিয়া' সেই স্থান স্থবিস্তীর্ণ হয়। কিন্ত সেই 
বিস্তীর্ণ নদী বিধৌত অঞ্চলকে আমরা নদী উপভ্যকা (River Valley) 
বলিয়| থাকি । আবার শীতের দেশে হিমবাহ নামিয়া আসিবার সময় তাহার 
পথকে ক্ষয়প্রাপ্ধ করিয়া যে খাতের স্থন্ট করে তাহাকে হিমবাহ উপত্যকা 
Gacial Valley) বল! হয়। এই উপত্যকাগুলি স্থানীয় জীবনে নানা 
প্রভাব বিস্তার করে এবং পার্শ্ববর্তী মানুষও সে সকলকে নানাভাবে কাজে 
লাগাইয়া অভিযোজন করিয়া থাকে । কখনও বা গমনাগমনের পথ, কোথাও 
বা aaa জনপদ এই সকল উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 
Bays উপত্যকা এই রকম LF Vays অঞ্চল । 

প্রায় ১৭০* মাইল দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের 
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৮২ "ভূগোল পরিচয় 


দক্ষিণাঞ্চলের মানস সরোবর at অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার নাম 
WAN) প্রায় ॥** মাইল পরে নামচ! বাড়োর! পর্বতশৃংগের নিকট 
বাকিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই অংশ 
ডিছং নামে পরিচিত। এরপর আসামের উত্তরাংশে উপত্যকার মধ্য দিয়া 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হুইয়াছে। তখন হইতে ইহার নাম 
SAG! এই নদী ডিহুং-এর নিকট প্রায় ১৮০১০ ফুট গভীর খাড়িতে 
পতিত হইবার জন্য খরক্মোতা। ডিক্রগড় হইতে Sater নদীর দুইপাশে 
অনেক চরের স্থ্ট হইয়াছে। পরে SAE নদ গারো! পাহাড়ের পশ্চিম দিয়া 
দক্ষিণদিক দিয়া বাংলাদেশে CART নামে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সংগে 
মিলি়া বংগোপসাগরে পড়িয়াছে। আসামের পর্বতাঞ্ল হইতে যে সকল নদী 
THA পতিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ডিবাঁং, লোহিত, ডিহুং, wala 
কাপিলি এবং হিমালয় হইতে উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে Ratan, মানস, 
ভিস্তা ও ভোগা প্রধান । 


TG নদী যেখানে তিব্বত হইতে আসামে প্রবেশ করিয়াছে সেইখান 
হইতে পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের সীম! পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০-৬০ 


“মাইল প্রস্থবিশি্ট এই অঞ্চল ্রন্গাপুত্র উপভ্যকা বা ন্মাসাম উপত্যকা 
বা উত্তর আসাম ( Upper Assam ) বলিয়া পরিচিত। এই - উপত্যকার 


৮৯২ 
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জমি অত্যন্ত উর্বর coral ST অসংখ্য স্তর সুত্র শাখানদী ইহার 
সংগে মিলিয়া ইহার পাশাপাশি অঞ্চলকে সবুজ ও প্রাণবন্ত করিয়া 
রাবিয়াছে। হিমালয়ের পার্বত্য “অঞ্চলের এই অংশ টারশিয়ারি শিলার 
গঠত। নাগাপাহাড় ও পাটকই পাহাড়শ্রেদীর aks শৈলন্তরের 
সংগে শিলং পাহাড়ের TIP আছে এবং ধুবড়ি ও গৌহাটির মধ্যবর্তী 
পুত্রের আশপাশে এ একই শিলার বিক্ষিপ্ত শির .( outcrop) দেখিতে q 
পাওয়া যায়। যদিও শীতের দিনে এই নদীর জলক্ষীতি অত্যন্ত সীমিত তবুও 
গ্রামে বরফগলা জল এবং বৃষ্টির জলে এই নদী তাহার দুই কৃলকে প্লাবিত 
করে এবং তখন ইহার বিস্তৃতি ৫-৬ মাইলের বেশী হয়। এমন কী 
clan বুষ্টির পর গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুত্রের জলস্কীতি ১০-১৫' পর্যন্ত লক্ষ্য 
করা যায় 

এই অঞ্চলের জলবায়ু মৌহুমী ধরনের | গ্রীরকালে প্রচণ্ড গরম অনুভূত 
হয় অবশ্য শ্রীগ্রকাল স্বরস্থামী | দক্ষিণ-পশ্চম কালবৈশাখী ঝড়ের জন্ত 
গ্রীগ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া Aa অনেক কম ARES হয়। প্রায় এ 
সময়ে ১০-২০" বৃষ্টিপাত হয় এবং তাহা সারা বৎসরের বুষ্টিপাতের এক- 
পঞ্চমাংশ । জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। স্বাভাবিক 
ভাবে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া গভীর অরণ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 


Hem এই বৃষ্টিপাত wi চাষের পক্ষে অত্যন্ত ভাল । আসাম 
উপত্যকার দক্ষিণাংশ অনেকটা বুষ্টিস্থায় অংশের মত কেননা যেখানে 
নিলংএ সারা বংসরে প্রায় ১৬০" বৃষ্টিপাত হয় ঠিক গৌহাটিতে ওঁ সময়ে 
gta পরিমাণ প্রায়. ৬৭"। এই উপত্যকার দক্ষিণ সীম! CHAM চেরা পৃন্ধিতে 
বৃষ্টর পরিমাণ প্রায় ৪২৮! ইঞ্চি অর্থাৎ ১৭ মিটার । খরম্বোত! হিমালয় 
age নদীগুলি বর্গু্রকে আরও বেগবতী করিয়া দক্ষিণবাহিনী করিয়াছে। 
এই উপত্যকার বেদীর ভাগ অংগ মাল, শিশু, জারুল, সিমূল, সেগুন ও গর্জন 
গাছের জংগল। আর একটু নীচের দিকে পাদদেশে বা জলা জমিতে 
কর বা SSL নল-খাগড়ার জংগল দেখিতে পাওয়। 
বায় । অরণ্যের নরম কাঠ হইতে প্যাকিং বাক্স তৈরী হয়। কাগজ তৈরীর 
gy বাশ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়! এই অঞ্চলের অরণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, 
বন্য মহিষ, TEM ভালুক প্রভৃতি জীবজন্ত দেখিতে পাওয়া ষায়। হাতি, 


৮৪ | ভূগোল পরিচয় 
এক্খড়গ বিশিষ্ট গণ্ডার এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। বেশিষ্টি কাঁজীরংগাতে 
GIAO সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে। - 


হাতীর পিঠে থেকে একখড়য বিশিষ্ট neta দেখা 


আসাম অঞ্চলের সমভূমিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধান, পাট, রাই, সরিষা! 
উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের ধাপে যেমন আদিবাসীদের গ্রাম ঠিক তেমনি 
সমতুমিতে অন্যন্য গোষ্ঠীর লোকের বাস। সেই গ্রামগুলিতে কাঠাল, আম, 
পেঁপে, কলা, আনারন ও কমলা। প্রভৃতি ফলের বাগান আছে। 


আসামের অন্যতম বৃহৎ শশ্ত-পণ্য হইল GI পাহাড়ের ধাপে আর 
কোথাও বা অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে চায়ের চাষ হয়। চায়ের জন্য ব্যবহৃত 
জমির পরিমাণ প্রা ৪০০,০০০ একর (১৬২,০০০ হেক্টর )। মোট প্রায় 
৮০টি চায়ের বাগিচা বিভিন্ন মালিকানার রহিয়াছে। এই চায়ের পরিমাণ 
সর্বভারতীয় চায়ের অর্ধেক অর্থাৎ ity ৩০০,০০০ টন আর এই চায়ের বাগানে 


প্রায় ১,৪০০,০০০ লোক কাজ করিয়া থাকে। এই চা-শিল্পের ইতিহাস অন্ত 
রকম। চীন দেশ হইতে চা-গাছ ভারতে আমদানি করা হয়। পরে 


আসামের জংগলে চা গাছের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাই বাগানে পরিণত 
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করিবার চেষ্টা করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে যেখানে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল জমিয়া থাকে না সেখানে চা চাষ করা হয়। ব্রহ্মপুত্র 
নদীর উপত্যকা চা চাষের প্রকুষ্ট জায়গা | অবশ্য উত্তরবংগে ডু্য়ার্সেও এই চা 
চায় করা হয়। এক কথায় ew মাটি ও প্রচুর রৌদ্রতাপ এই ছুই চা 
উৎপাদনের পক্ষে stil বিভিন্ন অঞ্চলের চায়ের পাতায় সকল প্রকার গুণ 


চায়ের পাতা! তোল! 


খাকে না বলিয়া নানাবিধ চায়ের পাতা মিশাইয়া এক ধরনের চা তৈয়ার বর! 
হয় এবং বাজারে এ রকম চায়ের আদর বেী। চা-পাত| বলিতে একটি কুঁড়ি 
ও দুইটি পাতা-_যাহা শুকাইয়। গুঁড়া করিতে হয়। যাহাতে চায়ের গন্ধ 
Sioa ন! যায় সেজন্য চা-কে অতি ভালভাবে প্যাক করিতে হয়। সাধারণত 
কাঠের বাক্সে বা রাংতা কাগজে মুড়িয়া দিলে চা ভাল থাকে । রেলপথে, 
নৌকা অথবা বিমানে এই চা! বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়। চা চাষ করা 
কোন এক একক রুষকের পক্ষে সম্ভব নয়। ছয় মাস হইতে তিন বৎসর 
পর্যন্ত চা গাছের চারাগুলিকে বাগানে অত্যন্ত যত্রসহ পরিচর্যা করিতে হয়, 
পরে চার-পাচ হাত অন্তর রোপণ করিয়া বাণিচার সৃষ্ট করিতে হয়। ah 
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‘পরিমাণ পাতা পাইবার জন্য গাছগুলিকে কাটিয়! বাঁকড়া করিতে হয়। সেইজন্য 
চায়ের পাতি! তুলিয়া লইবার পর গাছকে ঠিকভাবে কাটা দরকার | তাহার 
পর বিশেষ সময়ে পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য পুরুষ ও al উভয় শ্রমিক কাজ 
করে। "বিভিন্ন অঞ্চলের FB শ্রমিক আসে এবং তাহাদের জীবনে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর লোকজনের প্রভাব রহিয়াছে। আসামের ডিব্ৰুগড়, শিবসাগর, 
লখিমপুর ও কাছাড়ে চায়ের বাগান অবস্থিত | 

ie উপত্যকায় প্রচুর কমলালেবু উৎপন্ন হয়। কমলালেবু ছাড় অন্তান্ত 
উল্লেখযোগ্য ফল হইল আনারস, কাঠাল, নাসপাতি এবং আপেল । Aca 
দিনে আসামের এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে att বা কুল পাওয়া যায়। এই 


সকল ফল কেবল স্থানীয় বাজারে চাহিদা মিটায় ন।। কলিকাতা! ও অন্তান্ত 
অঞ্চলে ATT 


স্বভাব্জ অরণ্য অরণ্য সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া নান! কুটির শিল্প গড়িয়া 
ডঠিয়াছে। মুগা, এণ্ডি ব| রেশমের কাপড় এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিল্প। ইহা 
ছাড়! হাতির দাতের কাজ, লাক্ষা, নানাপ্রকার মূল্যবান পাথর ও আসামের 
অরণ্যে Athen যায়। ইহা ছাড়া কীসা ও পিতলের জিনিসপত্র তৈয়ার হয়। 


স্থানীয় লোকের! এইভাবে কুটির শিল্পের মাধ্যমে যথেষ্ট রোজগার করিয়া 
থাকে। 


আসামের তিনস্থকিয়ার নিকটবর্তা লাজিরা ও মাকুম নামক স্থানে 
নিকৃষ্ট ধরনের কয়ল! পাওয়া গেলেও তেলের উৎস বহু পুরাতন। অনেকের 
মতে ১৮২৮ খুন্টান্ধে আসামের জংগলে প্রথম তৈলের উৎসের সন্ধান 
পাওয়া যায়। : আসামের তেলের প্রধান উৎস কেন্দ্র হইল ডিগবয়। 
ws উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলের নিকটবর্তী 
নাহারকাটিযা, সোরান, ও কুদ্রসাগর উল্লেখযোগ্য। এ তেলের 
খনি হইতে তেল আনিয়া কিছু ডিগবর়ের শোধনাগারে পরিশোধিত 
করা হয়। কিছু অংশ গৌহাটির নিকটবর্তী নুনমাটি শোধনাগারে এবং 
সম্প্রতি পাইপ লাইন দিয়া হলদিয়া শোধনাগারে শোধনের কাজ আরগ 
হুইতেছে। আসামের শোধনাগার মূলত পেট্রোল, কলকজা পরিষ্কার 


করিবার তেল, কেরোসিন ও মোষ পাওয়া বার বারুণির শোধনাগারে 
অবশ্য কিছু তেল পরিশোধিত হয় 1. 


| ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ৮৭ 

পত্র অঞ্চলের প্রধান শহর হইল ডিগবয় ও গৌহাটি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী 

নাবা হওয়ার ফলে গৌহাটি হইতে 'নৌকাপথে ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। 

মম্রতি জাতায় সড়ক নির্মিত হওয়ার ফলে গৌহাটির সহিত স্থলপথে যাতায়াত 

OHA হইয়াছে | ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর দক্ষিণ তীরে সাদিলাপুরে একটি নদী-বন্দর 

গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া ভেজপুর, শিবসাগর, গোয়ালপাড়।, 
জৌড়ুহাট, {ast প্রভৃতি অঞ্চলগুলির বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে RATS AIC | 


জনসমষ্টি ও দোকজীবনের থার! 


আসাম অঞ্চলের আদিম গোঠীগুলির মধ্যে কাছাড়ি, মিজো, মেচ, গারো। 
প্রভৃতি প্রধান। তাহাদের দেহে মংগোল প্রভাব অধিক লক্ষ্য করা যায়৷ 
এই শব স্থানীয় উপজাতি গোষ্ঠীগুলি প্রকৃতি পরিবেশের সংগে AIS 
রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করে। যদিও সরকারী নানা উন্নয়ন প্রকল্পে 
ইহাদের জীবনে নানা পরিবর্তন আগিয়াছে। অনেকে চা শিল্পে জীবন 
কাটায়। যদিও চা বাগানে ভারতের অন্যান্ রাজ্য হইতে আগত বহু 
উপজাতি বিশেষভাবে সাঁওতাল, ওরাও, মুগ, মহালী ও হো-দের সংখ্যা 


বেশী। 
প্রকৃতি নির্ভর মানুষগুলি ধীরে ধীরে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিজদিগকে 
কৃষি, বাগান ও চা-বাগিচার কাজে 


খাপ খাওয়াইয়া। লইয়াছে। সেইজন্য 
তাহাদিগকে সমধিক উপাহী দেখা যায়। আবার যাহারা অরণ্যের গভীরাঞচলে 


পাহাড়ের গায়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে তাহারা ঝুম পদ্ধতিতে চাষ করে | 
কখনও বা পাহাড়ের গা কাটিয়া খানিকটা সমতৃমি বাহির করিয়া লয় এবং 
এইভাবে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষ ( Terrace cultivation) 3 
অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য । 
মোটকথা উন্নত কৃষি 
মুটিভাবে তাহার! আদিম প্রথায় ক 


বাবগ্ার প্রভাব ইহাদের জীবনে নাই বলিয়া মোটা- 
frets নির্বাহ করে | 


সানুঈীলনী 


১। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বলিতে কী বুঝায় ? 
a) ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর গতিপথ arc একটি বিবরণ দাও । 


৮৮: ছুগোল পরিচয় 


৩), ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার জলবায়ু বর্ণনা! কর। 

৪1 চা শিল্পের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। চা শিল্পের ইতিহাম আলোচনা কর। 

৫) আবাম অঞ্চলে খনিজ তেল কোথায় কোথায় পাওয়া যার ? 

ol এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বন্য প্রাণীগুলি কী কী? কোখার বন্তপত্ত! সংরক্ষণকেন্্র স্থাপিভ 

হুইয়াছে? 

৭ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় আর কী কী শিল্প দেবিতে পাওয়া যার ? 

Vl gata উপত্যকার একটি মানচিত্র অংকন করিত প্রধান নগরগুমি দেখাও | 

=| ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার জন-জীবনের বিবরণ দাও | 
১:। উপত্যকাকে আনবা কত্তকগুলি ভাগে ভাগ করিতে পারি বুঝাইয়া বল। 


উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্য 


ভারতের উর পূর্বাঞ্চল পাহাড় ও অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। এহ অঞ্চলে বিভিন্ন 
উপজাতি গোষ্ঠীর বাস প্রতিটি উপজাতির সাংস্কৃতিক জীবনে বথেই প্রভেদ 
থাকায় এই অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পুর্বে 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য বৃহত্তর আসামের সহিত WS + 
fea) সীমাস্ত অঞ্চল বলিয়া ভারত সরকার এই সকল 
রাজ্যগুলির অধিবাসীদের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া পৃথক 
atey হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন । নাগাভূমি, মেঘালয়, 
মণিপুর ও ত্রিপুরা ছাড়। অরুণাচল ও মিজোরাম উল্লেখ- 
যোগ্য ।  নাগাভূমির পুরাংশে রহিয়াছে ত্রহ্মদেশ ॥ এই 
রাজ্যগুলির মধ্যে তৃ-গ্রক্কতির তারতম্য হজে নজরে পড়ে 
ন|। কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর প্রভাবে যথেষ্ট 
Pre হয়। এই বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড়ের গায়ে গভীর 
অরণ্যের 22 হইয়াছে | অসংখ্য বর শু পাহাড়ী নদী, 
বারন! এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য । উচু-নীচু ঢেউখেলান অরণ্যা- 
কীর্ণ পাহাড় । ঝরনা ও নদী এই অঞ্চলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি 
করিয়াছে ৷ অবশ এই অঞ্চলের অরণ্যের মধ্যে শাল, 
সেগুন, খয়ের, বাশ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | শীতের ঠিক 
অব্যবহিত পরে অনেক গাছের পাতা ঝরিয়। যায় আবার 
তুন পাতায় ও ফুলে সুশোভিত হইয়া 
ডিয়| যাওয়ার জন্য এই সকল উদ্ভিদকে পর্ণমোচী উঞ্জি 


নাগ! fi 


বসন্তের আগমনে ন 
উঠে। এই পাতা প 


৯০ ভূগোল পরিচয় 


বল! হয়। এখানের বেশীর ভাগ পাহাড়ী উপজাতিরাই গ্রধান। তাহাদের 
জীবনে সাহসিকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আবার এই সকল জংগলে, নানা 
প্রকার RA aS আছে। সে সকলের পটভূমিতে এখানের অধিবাসীদের 
জীবন ও মন বৈচিতরাপূ্ণ। sae উপত্যকার দৃক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাজাগুলির 
মধ্যে নাথ ভূমি, মণিপুরু, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যপাল শাসিত। 


নাগাভূমি 
এই নাগাভূমির সর্বত্র ঢেউ খেলান পাহাড় কোথাও বা বেশ উচ্চ আর 
নাগাভ্‌ মর তুয়েনসাং জেলায় sacra সমীপবর্তী সরোমাটি উচ্চতম শৃংগ 
(৩৮৪০ মিটার) কোথাও বা অনুচ্চ। আসাম রাজ্যের at ঘেবিয়া যে অঞ্চল 
তাহা অনেকট| সমভূমির মত। পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া শীতল এবং 
নাতিশীতল কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশের জলবায়ু বেশ গরম। 


পূর্ব হিমালয়ের পর্বতগ্রন্থি পাটকই নাগা, a ধীরে ধীরে ব্রমপুত্রে 
প্রবেশ করিয়াছে। নাগা পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাইল পর্বত তাহা হইতে 
জয়ন্তিয়া, খাসিয়!, গারো পাহাড় রহিয়াছে। পাহাড়গুলি হইতে ছোট ছোট 
নদী বাহির হইয়াছে'। এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রকোপ আছে | 

নাগাভূমিতে আদিম প্রথায় দুই রকম চাষ লক্ষণীয়। প্রথম প্রথার চাষ 
হইল ঝুম (Thum), এই প্রথা চাষের বৈশিষ্ট হইল (১) বুম চাষের 
জন্য একটি নির্দিষ্ট পাহাড় বা উপত্যকার একটি অংশ কয়েকটি পরিবার বাছিয়। 
লয়, ঠিক শীতের শেষে এ অংশটির গাছগুল কাটিয়া পরিফার করা হয়। 
সাধারণত কুছুল, দা এই সকল ধারাল ty সাহায্যে জগল পরিষ্কারের কাজ 
চলে। অবশ অনেক সময় বড় বড় গাছ কাটির। রাখা হয়। তখন এ অংশের 
গাছপালা! শুকাইতে আর ্ত করে | তারপর গ্রীক্মের প্রথমে যখন এ কাটিনা রাখা! 
গাছপাল। শুকাইয়| যায় তখন তাহাতে আগুন দেওয়া হয়। 
পুড়িয়া যায় এবং ছাই সারের মত ব্যবহৃত হয়। ও ছাইকে ঝুম ক্ষেত্রের সর্বত্র 
ছড়াইয়| CHEM হয়। তারপর বৃষ্টি নামিবার সংগে সংগে কোদাল, গীতি 
প্রভৃতি দিয়া মাটি কোপান হয় এবং বীজ বোনা চলে। ধান, মকাই, ভুটা 
প্রভৃতি প্রধান শস্ত। এক একটি ঝুম ক্ষেত তিন বৎসর পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। 
এরপর .& জমির আর উর্বরতা থাকে ন! বলিয়া! কৃষকের! ও জমিতে জংগল 


আগুনে এ সব 


a 


৮৮ 


উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল. Ss 


গজাইবার: জন্য ছাড়িয়া দেয় এবং পুনরার আটেন্দশ বৎসর পরে এ জমি ব্যবহৃত, 
হয়। এই পরিবতিভ পাহাড়ী চাব (Shifting Hill Cultivation ) 


টী ৬ 
Fes} > js 
i Pip Ae = ৪ 1 নী | 


ঝুম চাষের আগে জংগণ পরিষ্কার করা 
বন্ধ করিবার জন্ত সরকার বদ্ধপরিকর | ভারতের নান! অঞ্চলে এইরকম চাষ 
এখনও চলে | 
এই প্রকার চাষে জগলের দামী গাছগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে অরণ্য 
সম্পদের সদ্যবহার হয় না বলিয়া রাজা গ্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জংগল কাটিয়া 
দেওয়ার ফলে বৃষ্টির জলে ভূমির ক্ষয় সাধন হয় তখন পাহাড় অঞ্চলের উর্বর 
মাঝে ধ্বস নামে । আর এই প্রথার চাষে ASA 


মাটি সরিয়া যায় এবং মাঝে 
aogier উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উৎপাদন অনেকটা অনিশ্চিত । সেজন্য 
নানাভাবে পার্বত্য উপজাতিগুলির মধা হইতে এইভাবে চাষ করিবার চেষ্টা বন্ধ 


করা হইতেছে | 

নাখাতূমিতে আর এ 
(Terrace) চাষ | পাহাড়ের 
আল বাধ দেওয়া হয়। 


ক রকমের চাব হইল পাহাড়ের ধাপে ধাপে 


গোটা পাহাড়ের পাদদেশ ধাপে ধাপে কাটিয়া কতকগুলি 
ত্র চাষের জমি বাহির করিয়া লওয়| হয়। দূর হইতে দেখিলে সারা 
পাহাড়টিকে একটি ক্বধিক্ষেত্ মনে হইবে, এই ্বল্পপরিসর চাষের ক্ষেতগুলিতে 


২ ভূগোল পরিচয় 


লাঙল চাষ হয় এবং কোদাল, খুরপি প্রভৃতি চাষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার 


করা হয়। সম্প্রতি নাগাভূমির এই ধাপে ধাপে চাষে ধান প্রভৃতি 
যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে | 


০. 


শত 
চি 


জেলিয়াং, কুকি ও রেংগম! 
পাহাড়ের গা কাটিয়া ধাপে ধাপে 


উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ze 


চাষ করে।  সৌককচং জেলায়, আও, cats সেমা ও কিছু কিছু 
রেংগম! বাস করে। তুয়েনসাং জেলায় কোনিয়াক, BITS সাগটম, GR 
এই গোষ্ঠীগুলি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর | 


ইচুংরীদের বাস। সাধারণত 


৪৫৮১৬ 


নিলি দে 
লাগাছুমির গ্রাম 


এ 17 
sag 7, 
KUNI ১০১7 


নাগাভূমির চীংকি উপত্যকায় সরকারী পৃষ্টপোষকতায় আনারস ও. 
কমলালেবুর রস, ও পিয়ারার জেলি তৈরীর কারখানা আছে। 
সম্প্রতি নাগাতুমি সরকার ও হিনদু্জান পেপার করপোরেশনের যৌথ চেষ্টায় 


টুনিতে একটি কাগজের 
কারখান! গড়িয়া তোলা 
হইতেছে। এই স্থানটি 
ভমগুড়ি রেলওয়ে 
স্টেশনের ২২ কিলো- 
মিটার দুরে অবস্থিত । 
এছাড়া [চাট অঞ্চলে 
একটি গ্লাইউড-এর 
কারখানা চালু, 
হইয়াছে। ভিমাপুরের 
সন্নিকটে একটি চিনির 
কল গড়িয়া উঠিতেছে। 


ঘঃ সাজানোর কাঠের কাজ 


= ভূগোল পরিচয় 


নাগাভূমিতে বাড়ীর সাজানোর জন্য নানারকম কাঠের কাজ দেখা যায়। 

কুটির শিল্পের মধ্যে বাশ ও বেতের কাজ এবংতাত উল্লেখযোগ্য । নাগ।দের 
পরনের রঙীন কাপড় বা চাদর সকলের দৃষ্টি আকৰ্ণ করে। সম্প্রতি 
নাগাছুমির নানাস্থানে খনিজ বন্তর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে 
ম্যালাক্‌ সুরাংএ কয়লা। কিন্তু এ কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। তুয়েনসাং 
ও কোহিমা জেলায় fart রিও লুরিতে চুনাপাথরের খনি আছে। পুংরে৷ 
অঞ্চলে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। এই সকল খনিগুলির TIA হইলে 
নানাপ্রকার শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবে এবং দেশ সমৃদ্ধ হইবে। নাগাতৃমির 
রাজধানী হইল কোহিমা, ডিমাপুরে রেলন্টেশন ও বিমান ঘণটি আছে। 


মেঘালয় 


১৯১২ খৃটাৰে গারো, খাজিয়। ও জ্রয়ন্তিয়! পাহাড় লইয়া! পৃথক মেঘালয় 
রাজা গড়িরা উঠিয়াছে। মেঘালয়ের অর্থ হইল মেঘের ঘর। এই অঞ্চলটি 
প্রাচীন আকিয়ান শিলায় গঠিত। কিন্ত শিলং-এর আশেপাশে রহিয়াছে 
টারশিয়ার faery | 

এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ২২৪৮৯ বর্গ কিলোমিটার । এই রাজ্যের 
সীমারেখা দিয়া we নদী প্রবাহিত। মেঘালয়ে আরও কয়েকটি ছোট 
ছোট নদী আছে। সেগুলির মধ্যে জিনারি, জিদ্ধিরাম, রুংডি, ও কাহি 
উল্লেখযোগ্য । মেঘালয়ে বিডন, বিখপ প্রভৃতি কয়েকটি জলপ্রপাত আছে । 

এই রাজ্যে চেরাপুৰি পাহাড় অঞ্চলে মৌসিনরামে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক বৃষ্টপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১২৭০ সেটিমিটার | 

অত্যধিক বৃষ্টপাতের জন্য দ্বভাবজ উদ্ভিদ পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়| 
রহিয়াছে। শাল, পাইন, বাশ উল্লেখযোগ্য গাছ। যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ 
থাকার ফলে নান] প্রকার শিল্পকাজ দেখা ata) বিশেষ ভাবে ঘরদোর 

নানা সরঞ্জাম এই সকল কাঠ হইতে পাওয়া যায়। আর নিত্য 
অরণ্য হইতে সংগৃহীত ay | জংগলে অনেক 
জীবজন্ত আছে। তাহার মধ্যে বাধ, ভালুক, বাইসন, বন্য বরাহ, হরিণ, হাতী 
এবং চিতাবাঘ উল্লেখযোগ্য | 


এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী গারো! ও খাপিয়া। ইহাদের মধ্যে 


> 


» 


উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ae 


peta ধর্মের প্রভাব বেী। যাহারা খুন্টান নয় তাহাদিগকে সাংসারিক 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিলং মেঘালয়ের রাজধানী । ইহা এখনও 
আসামের রাজধানী হিসাবে পরিগণিত | এই অঞ্চলের অধিবাসীরা a 
চাষ করে। আর পাহাড়ের গায়ে নানারকম কলা, পেয়ারা, কমলা, আনারস 
উৎপন্ন হয়। গারো! পাহাড়ের আনারস ভারতের নানাস্থানে পাঠানো! 2a | 
ইহা ছাড়! ও অঞ্চলে তুলার চাষ হয়। ওঁ তুলা হইতে নগদ টাকা আসে। 
শিলং অঞ্চল সাধারণত বাষিকগড় ১০০" বৃষ্টিপাত হয় ফলে এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ 
অরণা। : 


জন-জীবন 


গাহাড়-পর্বতের পাদদেশে প্রকৃতি নির্ভর উপজাতি গোগীগুলর জীবন 
কৃষিকার্ধকে com করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে এই কুষির মাধামে উৎপাদনের 
্রাচূ্ঘ নাই বলিয়া গোষ্ঠীগুলি কোন রকম নিজ প্রয়োজন মিটাইয়। লয়। 
সেইজন্য Fraiche মধ্যে উদ্দামত! নাই। আবার নগদ টাকা. পাইবার জন্ত 
তাহারা কমলা, তেজপাতা, আলু» আর ইত্যাদির চাষ করিয়া থাকে। 
ঝুমচাষের মাধামে এক গ্রাম-পরিঝার বা 'কম্যুনিটি ( Community ) বোধ 
দেখা যায়৷ কেন ALG কোন একজন লোকের পক্ষে ঝুমচাষের ক্ষেতকে 
তৈয়ার করা যন্তব নয়। VAR সংঘবদ্ধত! বা যৌথ জীবন এই অঞ্চলের 
অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত AMZ আবার এই ঝুমচাষের 
জন্য বিভিন্ন রকম Scat তারতম্য বা বিভাগ আছে। পুরুষ, নারী, শিশু 
SOAR নানাভাবে ক্ষেতে কাজ করে। -আবার চাষের, সময় ঝুমচাষের 
ক্ষেতে অস্থায়ী ঘরবাড়ী তৈয়ারী হয়। তাহাতে কৃষকেরা থাকে, পাহার! 
দেয়া আবার ক্ষেত হইতে ফসল Bika লইলে তাদের স্থায়ী গ্রামে ফিরিয়া! 
যায়। ‘ও সদয় হইতে আধার নানা রকম উৎসব চলিতে থাকে | সম্প্রতি 
Beret নদীর: জল আটকাইয়া পাম্পের সাহায্যে যাহাতে ফসল ফুলাল 
যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । অনেক অনাখাদী জমি আবাদ করা 
স্ব হইবে আবার কোন কোন জমি একবারের বেশী চাষ করা সম্ভব 


হইবে। 
আবার মেঘালয়ে খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুনা পাথর, গিশ্লিমিনাইট, বেলেপাথর 


৯৬ ভূগোল পরিচয় 


ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এই সব খনিজ পদার্থ বাহিরে রপ্তানি হয় ও দেশের 
বাহুর হইতে অর্থ আগে। } 


ককষি্যতিরেকে প্রক্ৃতি-নির্ভর মান্ষগুলি অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া 
দিন কাটায়। সুতরাং অরণোর ভাব তাহাদের জীবনে নানাভাবে 
প্রতিফলিত। তুরা, হাপিভালী, ডাউকি প্রভৃতি কতকগুলি ছোট শহর 
আছে। উপজাতি অধ্যুষিত গারে। এবং খানিয়ার৷ মাতৃকেন্ত্রিক। মাতৃকেন্ত্রিক 
উপজা তদের সমাজ-ব্াবস্থ৷ অন্ত রকম । কেন না বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর 
বাপের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকে | বিষয়-সম্পত্তর অধিকারী হয় মেয়ের] । 


অবস্ঠ খৃষ্টান হওয়ার পর এই সনাতন জীবনধারার অনেক পরিবর্তন ঘটিতে 
আরম্ত করিয়াছে । 


মণিপুর 


পূর্ব ভারতীয় পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে মণিপুর অন্যতম) ১৯৭২ শ্বান্টৰে 
মণিপুর tela শাসিত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইতিপূর্বে 
মণিপুর কেন্দ্রীয় রাজা হিসাবে পরগনিতছিল। এই রাজ্যের আয়তন গ্রায় 
২২,৩৫৬ বর্গ কিলোমিটার । এই রাজোর উত্তরে নাগাতৃমি, পূর্বে TACT, 
দক্ষিণে ব্ৰহ্মদেশ ও মিজোরাম আর পন্চি 


A রহিয়াছে আসাম রাজা। এই 
রাজ্যে নদীগুলির মধ্যে বরাক ও মণিপুর অন্যতম | মণিপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্ঘ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


মণিপুরের অরণ্যভূমিতে পাইন, বাট প্রভৃতি গাছ আছে। ইহা ছাড়া বীশ 


ও বেতের জংগল আছে। স্থানীয় অধিবাসী এই অরণোর উপর নির্ভর করিয়া 


atom থাকে। আবার অরণ্যত্মিতে নানাপ্রকার জীবজন্ত আছে, যেমন, 
বাঘ, চিতাবাঘ, ব্াবরাহ্‌, হরিণ প্রভৃতি। আর নানাপ্রকার সাপও দেখিতে 
পাওয়া যায়। মণিপুর অঞ্চলে যৌন্ুধী বায়ুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
এইখানে মাঝারি ধরনের বৃষ্ট, জলবায়ু উষ্ণ ও aig প্রকৃতির | 

মণিপুরের অধিবাসীদের মত 
সাচ্ছে। কুকিদের নানা গোষ্ঠী 
প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীর লে 
ককষিকার্ধকে cay করিয়া 


ধ্য পুরাতন কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের লোক 
কোম কু ক, পুরুম কুকী, আইমল কুকি প্রভৃতি 
কি আছে। তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন 
ইহাদের অনেকে ঝুম চাষ করিত অর্থাৎ 


উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল <j 


যৌথভাবে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চাষবাস করিতে অভ্যস্ত । ইহাদের মধ্যে 
এবং স্থানীয় অন্যান্ত অধিবাসীদের জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। 

মণিপুরের অধিবাসীদের জীবনধারা £ প্রকৃতি নির্ভর উপজাতি 
গোষ্ঠীর লোক অরণ্যকে কেন্দ্র করিয়া বাচিয়া থাকে । প্রথমত ঝুম চাষের 
মাধামে কিছুটা জংগলকে পরিক্ষার করিয়া চাষ করে আবার কিছুদিন বাদে 
সেই জংগল ছাড়িয়| দেয়। এই ঝুম চাষের মাধ্যমে এক সমবেত জীবনের 
উচ্ছাস দেখা যায়। কেবল কৃষির মাধ্যমে ধান নহে। গম, ভুট্টা ও 
আখ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মাটি কঠিন হইলেও | প্রক্ৃতিও 
পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াইয়া বাচিয়া থাকে। আবার অপেক্ষাকৃত 
অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলের জন-জীবনে অরণ্যের প্রভাব রহিয়াছে। 
ফলমূল আহরণ, নানা প্রকার অরণ্যম্পদ সংগ্রহ করিয়া কুটির শিল্পের 
কাজে লাগান হয়-_যাহার মাধ্যমে বহু অধিবাসী জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
থাকে | 

তাতশিল্প মণিপুরের আর একটি কুটির শিল্প। মণিপুরী ডিজাইন কাপড়, 
বিছানার চাদর, মেয়েদের গায়ে দেওয়ার ste’ ভারতের বাহিরে রপ্তানি 
হয়। মণিপুরে চামড়া ও রেশমের কাজের খ্যাতি আছে। 

মণিপুরী নৃত্য এক আকর্ণীয় নৃত্য। যে পোশাক পরিয়া মণিপুরী 
১৬. নৃত্য হয় তাহার এক বৈচিত্র্য আছে। মণিপুরের রাজধানী ইম.ফল। 


fartai 
ত্রিপুরা ১৯৭২ qoice পূর্বে কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত 
| RBS ইহার পর ইহ! পূর্ণ রাজ্যের মর্ধাদা লাভ করে | গুন 
প্রায় ১০,৪৭৭ at কিলোমিটার | ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান এমন যে 
তিন দিক বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত কেবলমাত্র পূর্ব দিক আসাম 


ং য় বিভিন্ন পাহাড়শ্রেণী রহিয়াছে আর 
SOE শ নদীর অববাহিকা অঞ্চল | 


রহিয়াছে হ্রদ। -কিছু অংশ সমভূমি, অপর অং 
পরার এই পার্বত্য অঞ্চল, অগভীর অৱশ্য ORT অনেকের ছি আব শা 
দুইটি পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি হইল 


৭ ia টিং শন 


av 


ভূগোল পরিচয় 


ত্রিপুরা 


সানি ৬ 
> লুপ. ১৬ মাইল 
কেন কঃ 


উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ee 


উপত্যকায় জনবসতি অধিক। ত্রিপুরার নদীগুলির মধ্যে হাওড়া, ধলাই, 
লাংয়াই, জুরি প্রভৃতি অন্যতম | 

ত্রিপুরার জলবায়ু আর্দ্র ও Cel গ্রীষ্মে কিছু গরম অনুভূত হয় আবার 
অন্ত দিকে শীতকালেও বেশ শীতের প্রকোপ আছে । মৌন্ুমী বায়ু প্রবাহের 
ফলে মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যথেষ্ট বৃষ্টপাত হয়। 
.. ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরীরা প্রধান। ইহাদের অনেক গোষ্ঠী 

আছে। অনেকের বিশ্বাস ত্রিপুরার উপজাতি গোষীগুলর সহিত ত্রিপুরীদের 

দৈহিক মিল আছে । উপজাতিদের মধ্যে faa, চাক্মা, জামাতিয়া, কুকি, 
লুসাই প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের সমাজের কাঠামো যেমন বিচিত্র, তেমনি 
আচার অনুষ্ঠান বা অন্যান্য উৎ্সবগুলিও অত্যন্ত জশীকজমব্ূর্ন। 

পার্বত্য ও হ্ুদপূর্ন এই রাজ্যটিতে স্বভাবজ অরণ্য যথেষ্ট । এই অরণ্যে শাল, 
সেগুন, ছাতিম, মেহগিনি, বেত, বাশ হইল মূল্যবান কাঠ। বাশ ও বেতের 
কাজ প্রসিদ্ধ । সম্প্রতি নানাস্থানে পাট চাষ বাড়িয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে 
নানাবিধ ফল, বিশেষভাবে লেবু, পেয়ারা, আনারস, লিচু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। 
স্থানীয় চাহিদ! মিটাইয়া বাহিরে রপ্তানি হয়। আসামের মধ্য দিয়া স্থলপথে 


পাহাড়ী হুদ 


যাতায়াত করা যায়। পাট, আখ হইতে নগদ টাকা আসে। পাট ও চিনির 
কল গড়িয়া উঠিতেছে। আগরতলায় একটি বিমান ঘাঁটি আছে। আগরতলা 
অই রাজ্যের রাজধানী | সম্প্রতি আগরতলার নিকট বরমুড়াতে CATR 
লিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এখানে রবারের কারখানা 
আছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের Balan ও নানাভাবে প্রাকৃতিক বাধ! থাকার জন্য 


Seo ভূগোল পরিচয় 


ত্রিপুরায় দ্রুত শিল্প ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে ন|। অমরপুর মহকুমায় Baca 
গোমতী নদীতে বাধ দিয়া wa-fagie উৎপাদনের চেষ্ট। চলিতেছে | এই 
প্রচেষ্টা কার্যকরী হইলে ত্রিপুরায় দ্রুত শিল্পোনয়ন ঘটিবে। ত্রিপুরার রাজাদের 


প্রাচীন রাজধানী ছিল Baza, কৈলাসশহর, বিলোনিয়! প্রভৃতি কয়েকটি 
শহর আছে। 


ত্রিপুরার জন-জীবন ‘ 

তিপুরা রাজ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। অধিবাসীদের 2. 

বেশীর ভাগ রুষিকে কেন্দ্র করিয়া জীবনযাত্র! নির্বাহ করে । ধান প্রধান কৃষিজ 

শল্ত। ইহা ছাড়া ও অঞ্চলে ডাল-কলাই নানাবিধ তৈল বীজ, পাট, মকাই 

ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ক্বতরাং প্রধান অধিবাপীরা বৎসরের বিভিন্ন 

সময়ে আবহাওয়ার সংগে সংগতি ata কৃষিকার্ধে মনোনিবেশ করে । 
তাহাতে কাজের রকমফের আছে। 


ত্রিপুরায় চা শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। বহুলোক চা শিল্পে 
নিযুক্ত। চা শিল্পে নিযুক্ত লোকজনের জীবন যাত্রার ধরনও পৃথক । মোটকথা! 
জন-জীবনের বিভিন্ন দিকে cafe ও পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 

ভারত বিভাগের পর হইতে এবং বাংলাদেশ হইতে বহু are ত্রিপুরা রাজ্যে 
গিয়া বসবাস করিতেছেন। ফলে তাহাদের সহিত মেলামেশার ফলে জীবন 
যাত্রায় নান] পরিবর্তন. ঘটিতেছে। é 


অন্গুশীলনী 


১! ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজাগুলির নাম কী? 
২। নাগারাজ্যে কী রকম চাষ হয় ? 
Ol নাগারাজোর প্রধান অধিবাসী কাহার ? 
£1 নাগারাজো খনিজ সম্পদ কী কী আছে? 
৫। মেঘালয় রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দাও। 
৬। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন্‌ শিল্প প্রধান ? 
11 জন-জীবনের বর্ণনা দাও £ 

মেঘালয়, মণিপুর ও ব্রিপুরা। 


তাহাদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 


